কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
মহাসাফল্য ও বড় ব্যর্থতা 


[ বাংলা - Bengali - Jb ] 


ড. সাঈদ ইবন আলী ইবন ওয়াহাফ আল-ক্লাহত্বানী 


অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন 


সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী 
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ভূমিকা 

সব প্রশংসা আল্লাহর , আমরা তাঁর প্রশংসা করছি , তাঁরই কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করছি , তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি , তাঁর কাছে 
আমাদের অন্তরের সব কলুষ ও আমাদের কৃত সব পাপ থেকে 
পানাহ চাই৷ তিনি যাকে হিদায়া ত দান করেন কেউ তাকে 

গোমরাহ করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথ-ভ্রষ্ট করেন কেউ 
তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , আল্লাহ 
ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । আল্লাহর অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর 
উপর, তাঁর পরিবার প রিজন, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত 

একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর অনুসারী সকলের উপর বর্ষিত হোক । 

অতঃপর, এটি একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা যাতে “মহাসাফল্য ও বড় 
ব্যর্থতা” বর্ণনা করেছি। আর তা হলো জান্নাত ও জাহান্নামের 

তুলনামূলক আলোচনা ৷ এমন জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত যা কেউ 
লাভ করলে সে মহা সফল্য অর্জন করল, আর জাহান্নামের আযাব 
যেখানে কাউকে শাস্তি দেয়া হলে সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে 
আমি সংক্ষেপে পঁচিশটি পরিচ্ছেদে “দারুস সালাম’ তথা শান্তির 
নিকেতনে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছি এবং এর 
নিয়ামতরাজি ও সেখানে পৌঁছার পথ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 
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আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী করু ন! আর “দারুল 
বাওয়ার’ তথা ধ্বংস ও আযাবের স্থান জাহান্না ম সম্পর্কে সতর্ক 
করেছি এবং কি কারণে মানুষ জাহান্নামে যায় সে বিষয়ে আলোচনা 
করেছি। আল্লাহর কাছে আমরা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি। 
নিঃসন্দেহে প্রকৃত সফলতা হলো: জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে 
নাজাত পাওয়া । আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: 
LE GAT BAT G5 56 48 ELT S55 JO 6 E55 53) 
[6:5 MG 
“সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জা ন্নাতে 
প্রবেশ করানো হবে সে- ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন 
শুধু ধোঁকার সামগ্রী!” [সুরা আলে-‘ইমরান: ১৮৫] 
এটা সবচেয়ে বড় কামনা । এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
IE IN eo GLAS 3 5 ale Bh Lo hd I 
J DES Leal LS fg Cf 8 G2 4 SE Et So SUS 
SLU: IE Se EIS 
“এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , 
তুমি সালাতে কি পড়? সে বলল: আমি তাশাহহুদ পড়ি, এরপরে 
আমি আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দু ‘আ করি এবং জাহান্নাম 
থেকে পানাহ চাই । তবে আল্লাহর কসম ! আপনার ও মু ‘আয 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর অস্পষ্ট কথাবার্তা কতই না উত্তম । তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , আমরা অস্পষ্ট আওয়াজে 
জান্নাতের পরিবেশ কামনা করি।” * 
অর্থাৎ তুমি আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা কর আর জাহান্নাম 
থেকে পানাহ চাও । আমারও গুনগুণ করে জান্নাত কামনা করি ও 
জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই । সাহাবীদের পরিপূর্ণ মানব হওয়া, 
তাদের প্রবল আগ্রহ ও বিচক্ষণ জ্ঞানের প্রমাণ রাবি‘আ ইবন 
কা‘আব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাজ দ্বারা প্রমাণিত 
হয়। 
HEB Le DIG EE SS IE LN of 5 YF 
4 DEH Hf LAL Ufc) JET gE sb HN 
= I Fe seb EEA AE LBS 25 5h EEE 
১ 
“রাবি‘আ ইবন কা ‘আব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করেছিলাম । আমি তাঁর অযুর 
পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম তিনি আমাকে 
বললেন, কিছু চাও। আমি বললাম , জান্নাতে আপনার সাহচার্য 


" আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৯২| 


প্রার্থনা করছি তিনি বললেন , এ ছাড়া আরো কিছু আছেকি ? 
আমি বললাম, এটাই আমার প্রার্থনা । তিনি বললেন , তাহলে তুমি 
সাহায্য করো।” !' 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও তাঁর উম্মতকে 
জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন ও জাহান্নাম থেকে ভয় 
প্রদর্শন করতেন এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেন, 
5 ele hl LS LA BE al dE UM GE B38 Hel dl SE 
TTS DOE EINE BH x23 Bd 
SAIS SLUG GARY SIG BLS GE ESE I SL EI 
3 ITY HB SYN 0 FUSS ES 
আবু সা‘ঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন জানাযা খাটে 
রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয় , তখন সে 
নেকৃকার হলে বলতে থাকে , আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। 
আর নেক্‌কার না হলে সে বলতে থাকে , হায় আফসূস! তোমরা 
এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার 


1 মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৯ | 


চিৎকার শুনতে পা য়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে 
ফেলত |” 

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার এ কাজকে কবুল 
করেন, এটার দ্বারা আমাকে ও যারা এ কাজে সম্পৃক্ত সবাইকে 
উপকৃত করেন। কেননা তিনি হলেন উত্তম অভিভাবক ও 
সম্মানিত আশ্রয়স্থল । তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট , তিনি উত্তম 
অভিভাবক ৷ আল্লাহর সালাত , সালাম ও বরকত আমাদের নবী 
সাহাবীগণ ও কিয়ামত পৰ্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে অনুসারী সবার 
উপর বর্ষিত হোক । 


লেখক 


বুধবার, সকাল 
৭/৭/১৪১৬ হিজরী । 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৩১৬ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মহাসফল্য ও বড় ব্যর্থতার মর্মার্থ 


প্রথমত: মহাসাফল্যের মর্মার্থ: 

0%) আল ফাওয শব্দটি আরবী , এর অর্থ হলো , 
নিরাপত্তার সাথে কল্যাণ অর্জন ও সব ধরণের অপছন্দনীয় ও 
ক্ষতিকর জিনিস থেকে নাজাত লাভ । * 

(১১ ) আর আধীম শব্দটিও আরবী , যেমন বলা হয় : 
44be 7414] :১//4| ৪৮০ অৰ্থাৎ মহান হও য়া, বড় হওয়া 
অতঃপর রূপক অর্থে সব বড় জিনিসকে আযীম বলা হয়। চাই তা 
স্পর্শকর জিনিস হোক বা বিবেকের জিনিস , বস্তুগত হোক বা 
অর্থগত । আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

[WA NAO Sb LE SO LE SG BY 
“বল, এটি এক মহাসংবাদ। তোমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে আছ।” 
[সূরা : সোয়াদ: ৬৭-৬৮] 
আল্লাহ তা‘আলা মহাসাফল্য সম্পর্কে বলেছেন, 


i} 


আল-ক্কামূস আল-মুহীত, পৃষ্ঠা: ৬৬৯, মুখতাসারুস সিহাহ, পৃষ্ঠা: ২১৫, মুফরাদাত গরীবিল 
কুরআন, লেখক আল-আসফিহানী, পৃষ্ঠা: ৬৪৭ | 
8 


FAS DES GE oe SE CE Bly Seaiil HT 565 
535 2 DUS G2 Al 55 BG) DIE iG GH Sj Cs 
[veel 4 © cb 
“আল্লাহ মু’মিন পুরু্ষ ও মু '’মিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা 
চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র 
বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় । 
এটাই মহাসাফল্য|” [সূরা আতু-তাওবা: ৭২] 
আল্লাহ সুবহানাহু ওতা‘আলা আরো বলেছেন, 
SEY AE Sls Lay Saal 52 SN Sn; 
[20 © LETS MS Es 
“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং 
সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর 
তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ , যার তলদেশে 
নদীসমূহ প্ৰবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই 
মহাসাফল্য।” [সূরা আত্‌-তাওবা: ১০০] 
আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি 


জান্নাত লাভ করল সে মহা সাফল্য অর্জন করল । আল্লাহ কুরআনে 
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১৬ জায়গায় এ কথা উল্লেখ করেছেন। * আল্লাহ এ সাফল্যের 
বৰ্ণনা এভাবে দিয়েছেন, 
HES EE oe ok EE 0 Sri ls £5 Lis of Sl Y 
[Nic © SI ST IS 
“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাত । যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ ৷ এটাই বিরাট 
সফলতা” [সূরা : আল্‌-বুরূজ: ১১] 
CES TA 
LE B83 5° © bE 2% PSE Sj LAE Eee IIIB) 
[1 co: OS EE Ds des 3 Ee 
“বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয় আমি ভয় 
করি মহা দিবসের আযাবকে ৷ সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে 
নেয়া হবে তাকেই তিনি অ নুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য 
সফলতা |” [আল-আন‘আম: ১৫-১৬] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
Fh DS 5 G85 SIG sill lass Ls ll bl 
[YAS © bell S351 


* আল-‘মুজামুল মুফাহরিস লি আল-ফাষিল কুরআনিল কারীম: পৃষ্ঠা ৫২৭| 
10 


অতঃপর যারা ঈমান এ নেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব 
পরিণামে তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন । এটিই সুস্পষ্ট 
[সূরা : আল-জাসিয়া: ৩০] 
স্পষ্ট, বিরাট ও মহাসাফল্য হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
লভি ৬ জামাতে প্রৱেণ। যেমন আল্লহ বলেছেন, 
CFS od Lf > SE 539 5 53d 5 Fy 
JNK © es খু) En Sl Ei EEE E ls Be 
[Ae lS 
“প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের 
দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে 
জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে 
সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী |” 
[আলে ইমরান: ১৮৫] 
আল্লাহ তা ‘আলা কতিপয় জান্নাতীদের কথা বর্ণনা করে বলেন, 
#55 86 ict 4 GG dN EE Nl © Ses 4 Uf 
[7) oA:SbLAN KD Sh EE bl S35 
“(জান্নাতবাসী ব্যক্তি বলবে ) ‘তাহলে আমরা কি আর মরবনা ? 
আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না ? 
নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য ! এরূপ সাফল্যের জন্যই ‘আমলকারীদের 
আমল করা উচিত |” [সূরা : আস্‌-সাফ্ফাত: ৫৮-৬১] 
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Bd 0 SHAE © I585 FE SO gels BHT YY 
J 3 S65 © one 158 bE355 DS © Spe GFL; 
ie 55; ITE AENEAN bole ES 
[ov co): 4 © BAT ST Bd ঠড Er JG eT 
“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্নাধারার 
মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং 
বসবে মুখোমুখী হয়ে । এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে 
দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল 
প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা 
আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের 
আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ , এটাই 
তো মহাসাফল্য |” [সূরা : আদ্‌-দুখান: ৫১-৫৭] 

আল্লাহ তা‘আলা সাদিকীনদের সম্পর্কে বিশেষ করে ঈসা 
আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন, 
CE os ok Se lis SSA Es ts is AT IG 
© A SIE LE L5G LE Ml G5 HUG SAE IE খা 

[১৭:5 

“আল্লাহ বলবেন , ‘এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে 
তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ 
যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী । 
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আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন , তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট 
হয়েছে। এটা মহাসাফল্য |” [আল-মায়েদা: ১১৯] 
এ ছাড়াও অনেক আয়াতে এ মহা সফলতা সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন। 
আল্লাহ তা ‘আলা এ মহা সফলতার পথে চলার 
উপায়সমূহ ও যে সব কাজ করলে এ সফলতা অর্জন করা যায় 
তা আল কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 
i ES © Ue IH Us BT Lo oA El 
535 56 554,255 BT EbS 5 ESS Lo 555 inl 
[VN Vol DN Ob 

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে 
দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে , সে অবশ্যই এক 
মহাসাফল্য অর্জন করল।” [সূরা : আল্‌্-আহযাব: ৭০-৭১] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
EE oe So i Ue A255 HES 5 BT Sie SG 

LY: ® FBT alse PAS থা 
“এগুলো আল্লাহর সীমারেখা । আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে , যার 
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তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ ৷ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। 

আর এটা মহা সফলতা |” [আন্-নিসা: ১৩] 

(© S50 DAN 55 HT ASG Aes HL 5) 
[or : 5] 

“আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে 

ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে , তারাই কৃতকার্য।” 


[সূরা : আন্-নূর: ৫২] 


দ্বিতীয়ত; বড় ব্যর্থতার মর্মার্থ 

< অর্থ ক্ষতি , ব্যর্থতা, লোকসান, পথহারা হওয়া 
ইত্যাদি । যেমন বলা হয় , এ ০০%; 5) HE RDS 
(4 লোকটি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হলো। আবার বলা হয় , 
=, 4৮ :০১৬ ১১২ সে ধ্বংস হলো ও পথহারা হলো। এগুলো 
প্রকাশ্য ও বস্তুগত অর্থের ব্যবহার , যেমন ধন সম্পদ। আর 
অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে এর ব্যবহার হতে পারে যেমন, 
স্বাস্থ্য, সুস্থতা, বিবেক, ঈমান, সাওয়াব ইত্যাদি । এ অর্থে ই আল্লাহ 
তা ‘আলা স্পষ্ট ক্ষতি ও বড় ব্যর্থতা বুঝিয়েছেন। ! 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 


j } 


আল-ক্কামূস আল-মুহীত, পৃষ্ঠা: ৪৯১, আল-‘মুজাম আল অসীত, পৃষ্ঠা: ১/২৩৩, মুফরাদাত 
গরীবিল কুরআন, লেখক আল-আসফিহানী, পৃষ্ঠা: ২৮২, মুখতার্ুস সিহাহ, পৃষ্ঠা: ৭৪ | 
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ME NT Fy Lely ELE SA Sm YB) 
[21 © Sd SST 
“বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজদেরকে ও 
তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ , এটাই স্পষ্ট 
ক্ষতি |” [সূরা আয্-যুমার: ১৫] 
আল্লাহ তা‘আলা যালিমদের সম্পর্কে বলেছেন, 
UE Gl 55 a8 BE O35 se A CGM Et SF) 
4% UE 056578 © Jar #55 dL Sok SH 
dl sl SUE Gal dG: GE BE 2 Ci Is 
(© 23h ES Sl Uc fx reli rick byes 
[ie ett lll 
“আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন , তারপর তার জন্য কোন 
অভিভাবক নেই আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে , যখন তারা 
আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে , “ফিরে যাওয়ার কোন পথ 
আছে কি’? তুমি তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে 
তাকাচ্ছে। আর কিয়ামতের দিন মুমিনগণ বলবে , তারাই তো 
ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজদের ও পরিবার- পরিজনের ক্ষতি সাধন 
করেছে। সাবধান ! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযা বে!” [সূরা : 


আশ্-শূরা: ৪8-৪৫] 
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যে সব আমল স্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন করে সে সব আমল 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
AG G3 LE 0 LS} 532 LEG A255 Ds 5 ) 
Dt LN © tee SE 
“আর যে আল্লাহ ও তাঁ র রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর 
সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন | 
সেখানে সে স্থায়ী হবে | আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক 
আযাব” [সূরা আন-নিসা: ১৪] 
HE EIIE BE HAR ALIA Af 
[0 © LT G32 
“তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা 
করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম , তাতে সে চিরকাল 
থাকবে৷ এটা মহালাঞ্চনা |” [আত্‌-তাওবা: ৬৩] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
{OC ULES Ls I A SS 08 BS SEAT I 5) 
[\\A :sLl 
“আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ 
করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল|” [সূরা আন-নিসা: ১১৯] 
© Sr Se 2 3 5 AE Es IE AY is 5 
[o:SU 
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“আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে , অবশ্যই তার আমল 
বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত |” [আল- 
মায়েদা: ৫] 

আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, দুনিয়া 
ও আখেরাতের মহা ক্ষতি ও ব্যর্থতার কারণ হলো আল্লাহ ও 

তাঁর রাসূলের নাফরমানি করা। * 


1 আল-‘মুজামুল মুফাহরিস লি আল-ফাষিল কুরআনিল কারীম: পৃষ্ঠা ২৩১-২৩২ | 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ভীতি 
প্রথমতঃ জান্নাতের সুসংবাদ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
Sil BN SAAS 155 El 5 am JLo y 
SS LAT SI TA Af 3 S35 Sl © stl) 


3 PAE 


ls 5 Lo LG Lol © sd 24 Dl 0 6 
hia Ss BNL ol as 5 > LIBEL HSS dl 
ELS; 185 of a aj © SAL BSG 
Sle 0 OBL IE BG ES Bde IG EN EL 2 
LNT AY 
“আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ আসমানসমূহ ও যমীনের 
সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা সুসময়ে ও 
দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা 
করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন । আর যারা কোন 
অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে 


স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় । আর 
18 


আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে , 
জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। এরাই তারা, যাদের 
প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার 
তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ ৷ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। 
আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম !” [সূরা আলে- 
‘ইমরান; ১৩৩-১৩৭] 

আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতার কথা আলোচনার পরে 
বলেছেন, 

ot Sf Ele ig) De Sl HS 05 Fs bY J 
tas Hy Hf 63 0555 EE E55 US Gd SEN Ve 
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8 SAE 1 Ed HOE St Sl © 2 
{ONL SALI Gnd; Sl, Sxl; opal © 


[DV ce :0lms Ul] 
“বল, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম ব স্তর সং 
দেব? যারা তাকওয়া অর্জন করে , তাদের জন্য রয়েছে তাদের 
রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ 
থেকে সন্তুষ্টি'। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্র ষ্টা। যারা 
বলে, ‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম । অতএব , 
আমাদের পাপসমুহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের 
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আযাব থেকে রক্ষা করুন| যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল 
ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী |” [আলে ইমরান: 
১৫-১৭] 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, 
SHY, oh oe VL oll sal 30] : Jos hl Jo 1 
ULE 5 0) 5s LUG GAL fo bs Ny ms 
[sl CO SEK CE HEEB 2 a 
“আল্লাহ তা ’আলা বলবেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য 
এমন সব জিনি স তৈরি করেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি , 
কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো তা চিন্তা 
করেনি । তোমরা যদি চাও এ কথার সমর্থনে এ আয়াত 
তিলাওয়াত করতে পার। 
(O SHE HE GE SEE 3d GUT LE SH) 
[\V ::5z] 
“অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী 
জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ |” 
[সূরা আস-সাজদা, আয়াত; ১৭] * 


" বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৪ | 
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5 she Bl SS BLS ES GAS SJ 
3 5 CM Ss IE TS 2 ie 
সাহাল ইবন সা ‘দ আস-সা'আদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
এক সাওত তথা সামান্য চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও এতে যা 
কিছু আছে তার চেয়ে অনেক উত্তম|” 
GS 5 CA G2 FE E55 31H Jd BBE is 2 & OS 99 
35 3 SG EA 52 GE 5 S205 bn Fo 5 OU; 
EIT EGU BIAS BNI LABEL lS to HAAG 
Ug UG A Gs FE - IUD x - ints CEL 
“এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও এর 
মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম । তীরের দু 'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা 
কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর 
চেয়ে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করে তবে দুনিয়াতে সব কিছু আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে 
যাবে। জান্নাতি নারীর ওড়না দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।” * 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নাম থেকে সতর্ক 


* বুখারী, হাদীস নং ২৭৯৬ | 


* বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬৭| 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, 
HEL; LE Ss 50 ol Lc bl Lk A ES 
LET U IES SIGNET EL KAU 
[M:N 

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং স্বীয় পরিবার- 
পরিজনকে সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর , যার ইন্ধন হবে মানুষ আর 
পাথর যাতে নিয়োজিত আছে পাষা ণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের 
ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করে না , এবং 
তা-ই সম্পাদন করে, যা তাদের আদেশ করা হয় |” [সূরা আত্ব- 
তাহরীম: ৬] 

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো , তিনি যা নিষেধ 
করেছেন তা থেকে বিরত থাকো , পরিবার পরিজনকে কল্যাণকর 
কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, তাদেরকে 
শিক্ষা দাও ও আদব শিখাও , কল্যাণকর কাজে পরস্পর 
সহযোগিতা করো এবং তাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন 
করতে উপদেশ দাও । * 
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৩৯২, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩৬৭ | 
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SAO AST Sie BEL LE Ss if GENE 


অতঃএব তোমরা সে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ 
ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য |” [সূরা আল- 
বাকারাহ: ২৪] 
© 455 2% SA © BN ILLS YN © 5 50 tb) 
EST NG LAT 
“অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন 
সম্পর্কে, তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবেনা ; যে 
অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে |” [সূরা আল-লাইল, 
আয়াত: ১৪, ১৬] 
(3) Ms 5 I as Sl 5 S Ch 
৬ A355 5 ale hl be Bh dts ES rv sbi] 
8 FE ae bil 5 HE CEE 
I AE AE FTE Se A Vf এ ৯ 
bial ETE EE bia KEE NESS 
G0 Gs El ial EM LE 35 TON G2 
HE ELE dhl 62 LS DMT SH 8 52 IE 53 dy 
ASL LL bs 
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আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, এ 
আয়াত যখন নাযিল হয় 

[0 lal {© SN DSS 5515 Y 
“আপনি আপনার নিকটাত্বীয়কে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করুন।” 
[সূরা আশ- শু'আরা: ২১৪] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি 
ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সবাইকে ডেকে সমবেত করলেন। 
অতঃপর তিনি বললেন, হে কা‘আব ইবন লুয়াই এর বংশধররা! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে 
মুররা ইবন কা '‘আবের বংশধররা ! তোমরা নিজেদেরকে 
জাহান্নমের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে আবদে শামসের 
বংশধররা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্না মের আগুন থেকে মুক্ত 
করো। হে আবদে মুন্নাফের বং শধররা! তোমরা নিজেদেরকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে আব্দুল মুত্তালিবের 
বংশধররা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্না মের আগুন থেকে মুক্ত 
করো। হে ফাতিমা! তুমি নিজেকে জাহান্না মের আগুন থেকে মুক্ত 
করো। মনে রেখো ! (ঈমান ব্যতীরেকে) আমি তোমাদের কোনো 
কাজে আসব না । তবে হ্যা , তোমাদের সাথে আমার যে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো ' 


* মুসলিম, হাদীস নং ২০৪ | 
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U5 5 355 055 SF i 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি আবূ তালহা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে 
চব্বিশজন কু রাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কদর্য 
আবর্জনপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে 
স্থানের উপকঠে তিনদিন অবস্থান করতেন। সে মতে বদর 
প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সা ওয়ারী প্রস্তুত 
করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারী কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্ৰজে (কিছু দূর ) এগিয়ে 
গেলেন সাহাবাগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলেছেন। তারা বলেন , 
আমরা মনে করেছিলাম , কোন প্রয়োজনে (হয়ত) তিনি কোথাও 
যাচ্ছেন । অবশেষে তিনি এঁ কুপে র কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং 
কুঁপে নিক্ষিপ্ত এ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে 
এভাবে ডাকতে শুরু করলেন , হে অমুকের পুত্র অমুক , হে 
অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল- এর আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর 
বস্তু ছিল ? আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি , তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি ? 
বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) ‘উমর আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি 
আত্মাহীন দেহগুলোকে সম্বোধন করে কি কথা বলছেন ? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এঁ মহান সত্তার 
শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ , আমি যা বলছি তা তাদের 
তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না। কাতাদা রহ. বলেন, 
আল্লাহ তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথা 
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শোনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা 
দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। * 
$5 FS ls se Bl SS hl JG SE SG Gf SF 
JEG LSM IR AHL fs US UV SASL HU TA 
MEL edhe CT HL i OR AS Ae G3 
SALEEM Sts i HE; 

UE SAS 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “আমার ও 
উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় , যে আগুন 
ভ্বালিয়েছে, অতঃপর কীটপতঙ্গ উড়ে এসে তাতে পতিত হতে শুরু 
করল অনুরূপভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে 
রক্ষা করার চেষ্টা করছি), তোমাদেরকে বলছি আগুন থেকে বাঁচো, 
আগুন থেকে বাঁচো , আর তোমরা জোরপূর্বক আগুনে পতিত 
হচ্ছো। * 


1 
বুখারী, হাদীস নং ৩৯৭৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৩-২৮৭৫ | 


2 মুসলিম, হাদীস নং ২২৮৪ | 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের নামসমূহ 


প্রথমত: জান্নাতের নামসমূহ 

১- জান্নাত: এটি এমন আবাসের একটি ব্যাপক নাম [যে আবাস 
আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন ] 
যাতে রয়েছে অফুরন্ত ও অসংখ্য নেয়ামত, অনাবিল আনন্দ ও 
প্রশান্তি, অন্তহীন খুশি, আনন্দ ও চিরস্থায়ী শান্তি | শব্দটি সতর ও 
তাগতীয়া থেকে নির্গত যার অর্থ ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিত করে 
রাখা । এজন্যই মায়ের পেটের ভ্রণকে জানীন বলে। জান্নাতের 
আরেক অর্থ বাগান। কারণ, তার অভ্যন্তর গাছ গাছালী দ্বারা 
আবৃত বা গোপন থাকে । আর এ শব্দটি শুধু মাত্র যেখানে অধিক 
পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের গাছ থাকে সে বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
হয়ে থাকে। ' 

নানা প্রজাতির গাছপালা ও খেজুরের বাগানকে জান্নাত বলে। এর 
বনু বচন হলো জিনান ৷ জান্নাত হলো প্রত্যেক সে বাগান যা 
গাছপালায় জমিনকে আচ্ছাদিত করে রাখে * 


1 ‘হাদিয়ুল আরোয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ’ লেখক: ইবনুল কাইয়েম রহ., পৃ: ১১১| 


* লিসানুল আরব: ১৩/৯৯, মুফরাদাতুল কুরআন: পৃষ্ঠা: ২০৪, মিসবাহুল মুনীর: ১/১১২! 
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আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

[GI OIE HS IEE AE I AILS) 
“নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি 
নিদর্শন : দু’টি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে |” [সূরা 
সাবা’; ১৫] 
হাদীকা শব্দটি হাদায়িক শব্দের এক বচন। এর অর্থ :; বিভিন্ন 
গাছপালা ও খেজুর গাছ বিশিষ্ট বাগান। এটা বাগান। হাদীকাকে 
এ নামকরণ করা হয় চোখের তারার সাথে সাদৃশ্য ও এতে পানি 
পৌঁছার কারণে । 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

[re rN: (© CEE; SS © 5 SHE SLY 
“নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা ৷ উদ্যানসমূহ ও 
আঙ্গুরসমূহ।” [সূরা আন-নাবা’; ৩১-৩২] 
আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনে জান্নাত শব্দটি এক বচনে ৬৬ বার 
বলেছেন, আর বনু বচনে ৬৯ বার বলেছেন। ' 
২-দারুসসালাম: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[Nev ps ( ©; Ls Rl 35 24) 


* মু ‘জামুল মুফাহরিস লি আলফাযিল কুরআন: ৮০-৮২ | 
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শান্তির আবাস” [সূরা আল-আন'আম: ১২৭] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

[0:51 © TN IES HG) 
করেন।” [সূরা ইউনুস: ২৫] 
সব বিপদআপদ ও বালামুসিবত থেকে এটা নিরাপদ আবাস ।' 
৩-দারুল-খুলদ: এ নামে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে জান্নাতীরা 
কখনোই তা হতে বের হবে না। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

[A321 O 5 74 bs) 

‘অব্যাহত প্রতিদানস্বরুপ’| [সূরা হুদ: ১০৮] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

[L014 © ELI DS AS BS 
“তোমরা তাতে শান্তির সাথে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়িত্বের দিন।” 
[সূরা ক্কাফ: ৩৪] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

Lot: OIE ALG E EGY 


1 হাদিউল আরো য়াহ, লেখক ইবনুল কাইয়েম, পৃষ্ঠা: ১১১| 
30 


“নিশ্চয় এটি আমার দেয়া রিযিক, যা নি:শেষ হওয়ার নয় |” [সূরা 
ছোয়াদ: ৫৪] 
৪- দারুল মুকামাহ: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
3 i NL es CAT N25 2 HUY 56 Cl cdf 
[re bl © 2 
“যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে স্থান দিয়েছেন, 
যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন 
ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না” [সূরা ফাতির: ৩৫] 
৫- জান্নাতুল মা’ওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[ia (© SU Es Vie) 
“যার কাছে জান্নাতুল মা’ওয়া অবস্থিত |” [সূরা আন-নাজম: ১৫] 
৬- জান্নাতু আদন: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
[1:2] ৰ db SE sy dl Es si JE Si} 
“তা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের 
দিয়েছেন গায়েবের সাথে” [সুরা মারইয়াম: ৬১] 
৭- আল-ফিরদাউস; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
(OIE G3 SIS SH GH © SAH 2 dl 


[\\ c\. 073A 
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“তারাই হবে ওয়ারিস ৷ যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে তারা 
সেখানে স্থায়ী হবে|” [সূরা আল-মু’মিনূন: ১০-১১] 

ফিরদাউস: এমন এক বাগান যাতে এমন সব কিছু পাওয়া যায় যা 
বিভিন্ন বাগানে পাওয়া যায়৷ ' 

৮- জান্নাতুন-নাঈম: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

[MILD LO ol SF dS dl lhe; Lek sid 
“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে 
জান্নাতুন-নাঈম তথা নিআমতপূর্ণ জান্নাত |” [সূরা লুকমান: ৮] 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
[YD © mail SS 155 LE SEED dj 
“নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিআমতপূর্ণ 
জান্নাত |” [সূরা আল-কামাল: ৩৪] 
৯- আল মাকামুল আমীন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[o\ ue NO las 3 EY ly 
“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে |” [সূরা আদ-দুখান: ৫১] 
মাকাম শব্দের অর্থ অবস্থানের জায়গা। আর আল-আমীন অর্থ সব 
ধরনের দোষ-ক্রুটি ও বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ হওয়া । এটি এ 


* ফ্রাতঙ্বুল বারী: ৬/১৩, ক্কামুসূল মুহীত: পৃষ্ঠা ৭২৫ | 
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জান্নাতকে বলা হয় , যে জান্নাত সব ধরনের নিরাপত্তাজনিত 
বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। ' 
১০- মাক’আদু সিদকীন্‌ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

[oo cot: Al] 

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ- বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে 
যথাযোগ্য আসনে , সর্বশক্তিমান মহা অধিপতির নিকটে |” [সূরা 
আল-কামার: ৫৪-৫৫] 
এ জান্নাতকে এ নামে নাম করণ করার কারণ হলো, এ জান্নাতে 
যত সুন্দর সুন্দর আসন ও বসার স্থান চাওয়া হয় , সবই পাওয়া 
যায়। যেমন বলা হয় ‘সত্যিকার ভালবাসা’ যখন তার মধ্যে 
সত্যিকার ও পরিপূর্ণরূপে ভালবাসা পাওয়া যায় । * 


১- আন-নার: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
LAE ELBE SEA Sl LVS ie tl 
[Ya 4® 


* হাদিয়ুল আরো য়াহ, পৃ: ১১৬ 


* হাদিয়ুল আরো য়াহ, পৃ: ১১৭| 
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“আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার 
করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী | তারা সেখানে স্থায়ী হবে |” 
[সূরা আল-বাকারাহ: ৩৯] 
আল্লাহ তা'আলা আন-নার (১4 ) শব্দটি কুরআনে ১২৬ 
বার বলেছেন, আর নারান (4) শব্দটি ১৯ বার বলেছেন। 
যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[Yall 4 © ES 56 Pa 
“অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে |” [সূরা আল-মাসাদ: 
৩] 
২- জাহান্নাম: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[66 0: {© GH: SE © Boys SIE ~ঞ 5১ 
“নিশ্চয় জাহান্নাম গোপন ফাঁদ ৷ সীমালজ্ঘনকারীদের জন্য 
প্রত্যাবর্তন স্থল |” [সূরা আন-নাবা’; ২১-২২] 
৩- আল-জাহীম: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
(Yi: © 5 | 5525} 
“আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে তার জন্য যে দেখতে পায় |” 
[সূরা আন-নাঝি‘আত: ৩৬] 
৪- আস-সাশ্মীর: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[V1 O pl 3 Es HES Bf} 
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“একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জ্বলন্ত আগুনে !” [সূরা 
আশশুরা: ৭] 
৫- সাকার: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[SA SV: BANOS NS BENG LL &53G5 } 
“কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী ? এটা অবশিষ্টও 
রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না!” [সুরা আল-মুদ্দাসির: ২৭-২৮] 
৬- আল-হুতামাহ; আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
dl (OHS SIH) 
“কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা 'য়|” [সূরা আল- 
হুমাঝাগ: ৪] 
৭- আল-হাবিয়াহ; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
0৮ &53 ৬০৩ EPS bt © AI LAS 4) 
[)\ Asis 
“আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া | আর 
তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কি ? প্রস্বলিত অগ্নি |” [আল- 
ক্কারি‘আহ: ৮-১১] 
৮- দারুল বাওয়ার আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
© Al 56 23 LE MESSE al Sl 5 fo y 
[4 Ail {OID ~ঞ 
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“তুমি কি তাদেরকে দেখ না , যারা আল্লাহর নিআমতকে কুফরী 
দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে 
নামিয়ে দিয়েছে ? জাহান্নামে, যাতে তারা দগ্ধ হবে , আর তা 
কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান! |” [সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯] 
ইমান ইবন কাসীর রহ. বলেন, ‘দারুল বাওয়ার হলো একটি 
জাহান্নাম’ * ইমাম বাগবী রহ, ও এ মত দিয়েছেন। * 


1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ২/৫৩৯ | 


2 তাফসীরে বাগবী: ৩/৩৫ 
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চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 


জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান 
প্রথমত: জান্নাতের অবস্থান 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
ll {Oe BHT SO gle DON LS YE 


[)A A 
“কখনো নয় , নিশ্চয় নেককার লোকদের আমলনামা থাকবে 
হল্লিয়ীনে | কিসে তোমাকে জানাবে *ইল্লিয়্টান' কী।” [সূরা 
মুতাফফিফীন: ১৮-১৯] 
আব্দুল্লাহ ইবন্্াব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ বলেন, ‘ইল্লিয়্যান’ অর্থ 
জান্নাত, অথবা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত একটি 
স্থান। * 
শব্দটি ‘উলু শব্দ হতে নির্গত| যখন কোন বস্তু উপরে অবস্থান 
করে, তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার মহত্ব বাড়তে থাকে | 


1. তাফসীরে বগবী: ৪৬০/৪, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪8৮৭/৪ | 
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এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা 
[\4 ol {O Sie Ve L5G 
“কিসে তোমাকে জানাবে ‘ইল্লিয়্রান’ কী”? ' 
ইমাম ইব ন্‌ কাসির রহ . আল্লাহর তা'আলার নিন্মোক্ত বাণীর 
তাফসীরে বলেন, 
[ell {LO S465 UG LESS) A G5) 
“আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু” [সূরা 
আয-যারিয়াত: ২২] 
এখানে তোমাদের রিযিক অর্থ বৃষ্টি আর তোমাদের যা 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার অর্থ হল, জান্নাত। * 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, 
Hale ip cls dfs ale 2h Lo 40d 25 S60 B78 Bl SF 


LUG 22 
“তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে , তখন 
জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করবে কারণ, তা হল, উত্তম, উৎকৃষ্ট 


1. আল্লামা ইবন্‌ কাসীর: ৪৮৭/৪| 


2. আল্লামা ইবনে কাসীর: ২৩৬/৪| 
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ও উন্নত জান্নাত । এ জান্নাতের উপর রয়েছে পরম করুণাময় 
আল্লাহর আরশ , সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত 
হয়|” ' 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
ES © G4 b BHU O rE SAMY ES SH 
[4:02 { O55 
“কখনো নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের ‘আমলনামা সিজ্জীনে | কিসে 
তোমাকে জানাবে '‘সিজ্জীন’ কী? লিখিত কিতাব |” [সূরা 
মুতাফফিফীন: ৭-৯] 
অর্থাৎ তাদের আবাসস্থল হল সিজ্জীনে, ৯০ শব্দটি ১4 
ওজনে ০4! হতে নির্গত । এর অর্থ সংকীর্ণ । যেমন বলা হয় 
Hus 435 ০3 ৮১০ «৪4 এজন্যই আল্লাহ তা ‘আলা এ 
জাহান্নামের বিষয়টি খুব বড় করে দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন, 
[A:obiN KO WG 
“কিসে তোমাকে জানাবে ‘সিজ্জীন’ কী? |” [সূরা মুতাফফিফীন: ৮] 
অর্থাৎ এটা মারাত্মক ও সংকীর্ণ জায়গা , যন্ত্রণাদায়ক আযাবের 
স্থান। * 


1 বুখারী, হাদীস নং: ২৭৯০ | 
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এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহ ., ইমাম বগবী রহ. ও ইমাম 
ইবনে রজব রহ . একাধিক হাদীস উল্লেখ করেন , তাতে তিনি 
বলেন, সিজ্জীন হল, সপ্ত যমীনের নিচে | অর্থাৎ, যেমনি-ভাবে 
জান্নাত সাত আসমানের উপরে অনুরূপভাবে জাহান্নাম সপ্ত 
যমীনের নীচে একটি স্থান। * 
থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ সংকীর্ণ। কেননা সৃষ্টি কুল যখনই 
নিম্নে পতিত হয় তখন সংকীর্ণ হতে থাকে , আর যখন উপরে 
উঠতে থাকে তখন বিস্তৃত হতে থাকে৷ সপ্ত আসমান এ কির 
চেয়ে উপরেরটি প্রশস্ত । এমনিভাবে জমিনের সাত স্তরের নিম্নের 
তুলনায় উপরের স্তর প্রশস্ত, এভাবে সবচেয়ে নিচের স্তর সবচেয়ে 
বেশী সংকীর্ণ | সর্বাধিক নিম্নতম স্থান হলো জমিনের সপ্তম স্তর । * 
অতঃপর ইমাম ইবন কাসীর রহ . বলেন, পাপাচারীর স্থান হলো 
জাহান্নাম, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

34 Dea es Lae SSS Slax Had JEG 23 

[10:00 OO 92 FE 


! তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৮৫, তাফসীরে বগবী: ৪/৪৫৮! 
2 তাফসীরে বগবী: ৪/৪৫৮-৪৫৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৮৫-৪৮৬, তাখফীফ মিনান নার, 
লেখক, ইবন রজব: পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ | 


2 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৪৬ | 
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“তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে । 
তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে , তাদের জন্য 
রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার |” [সুরা : আত্-তীন: ৫-৬] 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
{0 he LIU O Fe LIEN LHS SL 
[A cY:02hl] 
“কখনো নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে | কিসে 
তোমাকে জানাবে “সিজ্জীন’ কী? |” [সূরা মুতাফফিফীন: ৭-৮] 
এটা সংকীর্ণ ও নিম্নতম স্তর একত্রিত করেছে। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 
SEAN © Ld BSE 165 SI ES HG CE LANG 3 
[NY 
“আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জা হান্নামের সংকীর্ণ 
স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস আহ্বান 
করবে।” [সূরা : আল-ফুরকান: ১৩] 
আল্লাহর বাণী: 
[- :o2hlll { © 1552 LS } 
“লিখিত কিতাব|” [সূরা আল্‌- মুতাফফিফীন: ২০] আয়াতটি 
নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। 
[Aoshi] { © SE Ge DIGG ¥ 
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“কিসে তোমাকে জানাবে ‘সিজ্জীন’ কী?|” [সূরা মুতাফফিফীন: ৮] 
বরং এটা হলো সিজ্জীনে যাদের নাম লিপিবদ্ধ তাঁর তাফসীর । 
মারকুম মানে লিখিত , সে সংখ্যা থেকে বাড়বে ও না , আবার 
কমবে ও না। * 

ইবন রজব রহ. বলেছেন, জাহান্নাম যে জমিনের সপ্ত স্তর 
নিচে সে ব্যাপারে কোন কোন আলেম দলিল পেশ করেছেন যে , 
আল্লাহ তা ‘আলা যে সংবাদ দিয়েছেন আগুন, তাদেরকে সকাল- 
সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয় - বরঝখের সময়ে- এতে 
আরো বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে 
না। এতে প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম হলো জমিনে। 

বারা ইবন ‘আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের রূহ কবজের বর্ণনা 
করেন । তিনি কাফিরদের রূহ সম্পর্কে বলেন, 
DUS BEd EL NR A EELS GM INTs HL bs 
Es EISSN CM 3 20 EB yl 26 dh fe 
S53 BIAS iLO HEELS HE 

EE Ey EES SEI BSNS yt BIS 18) 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৮৬ | 
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“যখন দুনিয়ার আসমানের শেষ সীমায় পৌঁছবে তখন আসমানের 
দরজা খুলতে অনুমতি চাইবে, কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হবে 
না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত 
পড়লেন, 
3 JUNE bs ELSES NG ASHLEE Y) 
[LNG EN 
“তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না , যতক্ষণ না উট সূরচের ছিদ্রতে প্রবেশ 
করে।” [সূরা আল- আ'রাফ: ৪০] অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা 
করো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , 
ফলে তার আত্মাকে সজোরে নিক্ষেপ করা হবে।” * 


1 আবু দাউদ: হাদীস নং ৪৭৫৩, নাসায়ী: ২০৫৯, ইবন মাজাহ: ৪২৬৯, মুসনাদে আহমদ: 
১৮৫৩৪ 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার দলিল 


4 Gol 5 dG sf ALLS 3 El 0° & AL op lor 
SUG Lb SN Ms Glam dG Gl G> hs 
Aelllels Bh JMOL es Bb a clos 
“তারপর জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চলতে থাকে | 
সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে কতক রঙ এসে ডেকে 
ফেলে| আমি বুঝতে পারিনি এটি কি ? তিনি বলেন, ‘তারপর 
আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম ’'| জান্নাতকে আমি দেখতে পেলাম, 
মণি-মুক্তার গশ্বুজ। আরো দেখতে পেলাম , জান্নাতের মাটি হল, 
মিসক।” * 
SE 8 5 Sle 5 Le IS GE GIA Gf oe 
EY ESET J Ed SSIES Zt dl Bt Ll GG 


1.এ শব্দটির অর্থ গব্মুজ এটি বহু বচন, এর এক বচন £১১৯ বুখারি নবীদের আলোচনা অধ্যায়ে 
শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে প্রমাণস্বর্প। তারা 
বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃজিত এবং জান্নাত আসমানে। দেখুন: ইমাম মুসলিম, শরহে 
নাওয়াওয়ী, পৃ: ৫৭৯১/৩ | 

2 মুত্তাফাকুন আলাইহ : বুখারী: হাদিস নং: ৩৪৯, মুসলিম, হাদীস নং: ১৬২ 

44 


as GAY SIE GU I UE DIG EN J LAG 50 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, “আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি 
করার পর জিবরীল আলাইহিস সালামকে জান্নাতে পাঠান এবং 
বলেন, তুমি জান্না তের দিকে তাকাও এবং দেখ আমি জান্নাতে 
জান্নাতিদের জন্য কি কি তৈরি করে রেখেছি | তারপর সে 
জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ জান্নাতিদের জন্য যা কিছু 
তৈরি করে রেখেছেন তা দেখেন | তারপর আল্লাহ বলেন, তুমি 
এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর, তারপর সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, 
আল্লাহ বললেন, দেখ আমি জাহান্নামীদের জন্য কি কি তৈরি করে 
রেখেছি। তারপর সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখে জাহান্নামের 
এক অংশ অপর অংশের উপর দাপাদাপি করছে।” ' 
BLS 11:00 Ml dw oles MSS) rs pl 5 
los 22 bl x ON dl isi ladle ale 8 Shs 
> lin: JEU los 0 hl rok sb ail 
(ALD pp <All ins 


“যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল বিকাল তার অবস্থান কোথায় হবে তা 
তুলে ধরা হয়। যদি লোকটি জান্নাতী হয়, তার জান্নাতের অবস্থান তাকে দেখানো হয়, 


1. তিরমিযি, হাদীস নং ২৫৬০ | নাসায়ী, হাদীস নং: ৩৭৭২ | 
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আর যদি লোকটি জাহান্নামী হয়, তবে তাকে জাহান্নামের অবস্থান দেখানো হয়। তাকে 
বলা হয়, এ তোমার অবস্থান আল্লাহ রাবনুল আলামীন কিয়ামতের দিন তোমাকে 


এখানে প্রেরণ করবেন!” * 


কা’ব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, 
2: 4 JM 2 EE HL 5G BT IE LSC 
(E29 
“মুমিনের আত্মা জান্নাতে পাখির মত, জান্নাতের গাছের সাথে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত 
ঝুলতে থাকবে | তারপর যখন কিয়ামতের দিন সমগ্র মানুষকে পুনরায় জীবন দান 
দেবেন 
5) 23h LE EE db Ls R02 0 GE SR 
552205 Se TE FUT Jac SUS GA SLL 5 
HEL JS 5 2 Et ep 5! Eat mle dl ৰ্ঘ ও 
TTR UT UE 


at sa 


ll I ad i2১৮ 5 eS 5 L Abb MEH Ml dl ER wil 


Es I Se CS 5 FEE; 5 ENG EE SEE 


Hag AE TaEE 


AE Se SR SLED UB ols SIE ag DS FS Cs 


* বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৯, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৬ | 
2 মুসনাদে আহমদ: ৩/৪৫৫, নাসায়ী: হাদীস নং ২০৭১| 
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আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু SEE 

করা হল, 

A jc SUG sh G2 Sy 
[Maids MKS 

“যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করোনা বরং 


SAH ca Se El FE 


তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত |” [সূরা আলে- 
ইমরান: ১৬৯] তখন তিনি বললেন, আমরাও এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, “শহীদদের রুহসমূহ সবুজ পাখির 


অভ্যন্তরে, তাদের রয়েছে আরশের সাথে ঝুলানো প্রস্ছলিত বাতি, তারা তাদের ইচ্ছা 
মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে থাকে তারপর তারা আবার ৯ সব বাতির 
নিকট চলে আসে| একবার তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমাদের কি কোন আকাংখা আছে? জবাবে তারা বললো, আমাদের আর 
কি আকাংখা থাকতে পারে আমরা তো যথেচ্ছভাবে জান্নাতে বিচরণ করছি। আল্লাহ 


তাআলা তাদের সাথে এরূপ তিন তিনবার করলেন। যখন তারা দেখলো, জবাব না 


দিয়ে প্রশ্ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না তখন তারা বললোঃ হে আমাদের রব! আমাদের 
আকাংখা হয় যদি আমাদের রূহ গুলোকে আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর 


পুনরায় আমরা আপনার পথে নিহত হতে পারতাম।” 


" মুসলিম, হাদীস নং: ১৮৮৭| 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া 


প্রথমত: মু’মিনদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে 
যাওয়া: 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

tl le eG lt ED EE ol Es } 
তা! LG © ds SSE 2b tle fe Ac V5 $ এ; 
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“আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে 
যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া 


হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল 
ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর’ | আর তারা বলবে, ‘সকল 


প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদাকে সত্য করেছেন। আর 
আমাদেরকে যমীনের অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাসের 


জায়গা করে নেব| অতএব (নেক) আমলকারীদের প্রতিফল কতইনা উত্তম!’ [সূরা 
যুমার: ৭৩-৭৪] 

EL ts ale 2h La hl T25 IE: dE 4h G25 27 3 
& ~ hl ° Hit HOE 5 ENS E5725 ্ 
Ys SI NG SER VG SAY SPL CNS EIS SH Ee 
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tL 3 E53 Sie fT 
আবু হুরাইরা রা দিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেছেন, “সর্ব প্রথম যে দলটি জান্নাতের 
প্রবেশ করবে তার আকৃতি হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁ দের আকৃতি 
আকৃতি হবে আকাশে প্রজ্জলিত নক্ষত্রের মত , তারা সেখানে 
পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, তাদের কোন থুথু হবে না, 
তাদের চিরনি হবে স্বর্ণের , তাদের ঘাম হবে মিশকের , তাদের 
স্ত্রীরা হবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর । তাদেরকে একই ব্যক্তির 
আকৃতিতে সৃষ্টি করা হবে অর্থাৎ, তাদের পিতা আদম আলাইহিস 
সালামের আকৃতি | তাদের দৈর্ঘ্য হবে ষাট গজ।” * 


দ্বিতীয়ত: কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে 
হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া: 
BE 3 HE 5 Bs 55 es I rie Ss 


* বুখারী, হাদীস নং ৩৩২৭| 
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“আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে 
তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং 


জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি 
রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত 
করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, 
‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। বলা 
হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। 


অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!” [সূরা যুমার; ৭১-৭২] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


Gs HT © al 5 EE HE 15 LAE ls 3 
se 2 HEISE O45 B25 bi Vas 
HELGE WES BE UTOLE il: Lest i 
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“আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। 


আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল! যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, 
তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উথলিয়ে উঠবে। ক্রোধে তা ছিন্ন- 
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dio op MIL 


ভিন্ন হবার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার 
প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি’? 
তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। তখন আমরা (তাদেরকে) 
মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। 
তোমরা তো ঘোর বিত্রান্তিতে রয়েছ’ | আর তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা 
বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না|” [সূরা 


আল-মুলক: ৬-১০] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


JUAN LO 55 ULES i Es bs CEG Ce LAY |. 
an 
“আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা 
হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস আহবান করবে |” [সূরা আল-ফুরকান: ১৩] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
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“আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি 
পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর 


আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির 
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অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাস; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের 
জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, ‘আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন 
আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব'?” [সূরা আল-ইসরা: ৯৭-৯৮] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 

5 23 be) EG Sd EF © 5 JS SB el 59. 

[LEA EV:M OG 2 

“নিশ্চয় অপরাধীরা রয়েছে ভ্রষ্টতা ও (পরকালে) প্রস্বলিত আগুনে নিমস্জিত হবে| 
সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে | (বলা হবে) 
জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর |” [সূরা আল-কামার: ৪৭-৪৮] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
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“যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ 
করেছি তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘই জানতে পারবে। 
যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে , তাদেরকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া হবে|” [সূরা আল-মু’মিন: ৭০-৭১] 

আল্লাহ তাংআলা আরো বলেছেন, 

EL SALES DL SEO lS rai EOS LS ) 


a 2% ES 


[ry or 3011 © bl DU L285 NSE 8) OSI 
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(বলা হবে,) তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও । তারপর 
তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে’|‘:তারপর তাকে বাঁধ এমন 
এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত। ' সে তো মহান আল্লাহর 
প্রতি ঈমান পোষণ করত না, [সূরা আল-হাক্কা: ৩০-৩৩] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ 


প্রথমত: জান্নাতের দরজ আটটি 
LE 53 5 52 Linde Ud Ht 95 52 be Sd on Ar CE 
hl LEG SS BIA SILA 53 - bt 31 - 
HAE be HS LCE A La ds 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “তোমাদের যে ব্য ক্তি পূর্ণ রূপে 
ওযু করবে অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে, 
L255 ALE ME IH MID YS i 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল ” তার জন্য 


53 


জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে 
জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে।” ' 
BS 50: JEU DEL SAB im B Olt op Le 95 
(eB Ss BSS 5 15 Gils 
“উতবা ইবন গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি 
জান্নাত ও জাহান্নামের আলো চনা সম্পর্কে বলেন , “জান্নাতের 
দরজাসমূহের একটি দরজার দুটি চৌকাটের দূরত্ব চল্লিশ বছরের 
দূরত্বের সমান। অ চিরেই তার উপর এমন একটি দিন আসবে 
থাকবে।” * 
B08 5 SE Bl LS GALE LE MGS LG of 
SSL LLY SEM LS SS up EG HA 
সাহাল ইবন স‘আদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে আটটি 
ব্যতীত কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না|” ? 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪ | 
2 মুসলিম: হাদিস নং ২৯৬৭| 


3 বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৭| 
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PR 


Sl has ae Sl Le 300 Js Of dE 4 525 GA gf SE 
SS GE NE BLE GEE Dl bs G3 fl far B E35 SH 
bs E38 Bf Ss SE S45 LDL Se FELD ff te SE 
be SE 5 SH DY EBS EEL Al Be SE 545 94 SU 
RR AE Hl 525 FREE BLD SU bs BS 4 53 
J axe 5 SHLD be BS YF FC do dy 55 4 Sf 

te SS os ~: 6K oll Bs ts $া EAN 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কেউ আল্লা হর পথে জোড়া 
জোড়া ব্যয় করবে তা কে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে , 
হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম । অতএব যে সালাত আদায়কারী , 
তাকে সালা তের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তাকে 
জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে , যে সিয়াম পালনকারী, তাকে 
রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সা '্দকা দানকারী 
তাকে সা 'দকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ ব কর 
ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, যাকে 
সব দরজা থেকে ডাকা হবে তার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি 
এমন কেউ থাকবে যাকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে ? রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যা , আমি আশা করি 
তুমি তাঁদের মধ্যে হবে।”' 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
234 83 SU BS HEL Ul © 4 hed ie 5) 
[it cv HNO PE 
“আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদে র সকলের প্রতিশ্রুত স্থান | তার 
সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য 
থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী |” [সূরা আল-হিজর: ৪৩, 88] 
জাহান্নামীরা দরজায় পৌঁছলেই তাদের জন্য তা খুলে দেয়া হবে। 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
(eT 3 GE Ls 155 LE die ol 5 3 
[Y\: 5 
যাওয়া হবে । অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে 
পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে |” [সূরা আল- 
যুমার: ৭১] 


* বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭ | 
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তাদের প্রবেশে র পরে দরজা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ 
তা‘আলা বলেছেন, 
(OES IN Hale © LET Cdl Bh Uses bie ll; 
[¢. cA: 
দুর্ভাগা । তাদের উপর থাকবে অবরু দ্ধ আগুন |” [সূরা আল- 
বালাদ: ১৯-২০] 
জাহান্নামের দরজাগুলো সব সময় বন্ধ থাকবে , কোন আনন্দ 
সেখানে প্রবেশ করবে না আবার সেখানকার কোন দুঃখ কষ্টও 
বের হবেনা। * 
রমাদান মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। 
Hs Ls sed Teddy EG Gg) SE 
5 4 SEL ALTA LN SL SUES 
EL G32 S305 LU te SES LL 4 ol Ett ELI OU 
IB DUGG EN Se IEE 3h call 2B EL GG 5 AS 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রামাযান 
মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট ভ্রীনদের শৃঙখলাবদ্ধ করে 


1 তাফসীরে বাগবী: ৪/৪৯১, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৫১৬, ৫৪৯ | 
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ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় , এর 
একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না ; জান্নাতের দরজাসমূহ 
খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও আর বন্ধ করা হয় না। আর 
একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেনঃ হে কল্যাণকামী ! 
অগ্রসর হও । হে পাপাসক্ত! বিরত হও । আর মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দান । প্রত্যেক 

রাতেই এরূপ হতে থাকে।”! 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের হিজাব বা পর্দা 


Ed SE lt rs se 5 So hl Ys SF SR Gf 
ss GAN Sil dy CE EOE 4 J) fs ISG 
6 88) 8:00 Gs GS ol Sef G dy Cll G55 GS ‘6 
51:0 IL ELSE HC Ss I Il Ge EST 565 
EL 3 2155 45:0 EAN SEG dl EG Cl) 
LEMIE ASTUEIN Lis ID D505 ES dl 5 ep L 
Cs LS 2 155 Ge US SEG dy CL 3G 0 J) 
ELSE HEME LG EASY B05 J 2h sf LS 
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J Ess 1 D565 JE UD ES Gl 5) SE ob 
MES EGS 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত 
ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরীল আলাইহিস সালামকে 
জান্নাতে পাঠান এবং বললেন, তুমি জান্নাতের দিকে তাকাও এবং 
দেখ আমি জান্নাতে জান্নাতিদের জন্য কি কি তৈরি করে রেখেছি | 
তারপর তি নি জান্নাতে প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ রাবকুুল 
আলামীন জান্নাতিদের জন্য কি কি তৈরি করে রেখেছেন তা 
দেখেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বললেন 
আপনার ইজ্জত ও সম্মানের কসম , যে কেউ এর ক থা শুনবে 
তাতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ 
দিলেন। ফলে জান্নাতকে কষ্টকর জিনিস দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া 
হল| পরে তিনি তাকে বললেন : আবার সেখানে ফিরে যাও এবং 
জান্নাত ও তাতে এর অধিবাসীদের জন্য কি (নিয়ামত) প্রস্তুত 
করে রেখেছি তা পরিদর্শন করে এস । জিবরীল আলাইহিস সালাম 
সেখানে ফিরে গেলেন , দেখলেন যে, কষ্টকর বিষয় দ্বারা তা 
বেষ্টিত । তিনি আবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসলেন এবং 
বললেন; আপনার ইজ্জতের কসম, আমার আশংকা হয় যে, কেউ 
এতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
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এরশাদ করেন, তুমি এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর , তারপর তিনি 
জাহান্নামে প্রবেশ করলেন , আল্লাহ বললেন , দেখ আমি 
জাহান্নামীদের জন্য কি কি তৈরি করে রেখেছি | তারপর তিনি 
জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখেন জাহান্নামের এক অংশ অপর 
অংশের উপর দাপাদাপি করছে | অতঃপর তিনি ফিরে এসে 
বললেন: আপনার ইজ্জতের কসম, এ ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনলে 
কেউ এতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন ফলে 
জাহান্নামকে প্রবৃত্তির খাহিশাত দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হল। 
এরপর আল্লাহ তা 'আলা জিবরীল আলাইহিস সালামকে কে 
বললেন: আবার সেখানে ফিরে যাও । তিনি আবার সেখানে ফিরে 
গেলেন (এবং তা দেখে এসে) বললেন : আপনার ইজ্জতের কসম, 
আমার আশঙ্কা হয় যে , কেউ এ থেকে বাঁচতে পারবে না , বরং 
সবাই এতে দাখিল হয়ে পড়বে।” ' 

Sie LG LEM EAMES GF 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, “জাহান্নামকে প্রবৃত্তির আকর্ষণ দ্বারা 


1 তিরমিযী: হাদীস নং ২৫৬০ | নাসায়ী: হাদীস নং ৩৭৬৩ | 
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বেষ্টন করে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে কষ্টকর জিনিস দ্বারা 
বেষ্টন করে দেওয়া হয়েছে।” ' 

এখানে “শাহওয়াত'’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বান্দাহকে যে 
আদেশ পালন ক রতে বলা হয়েছে তা বর্জন করা ও যে নিষিদ্ধ 
বস্তু ত্যাগ করতে বলা হয়েছে তা করা। যেমন : যথাযথভাবে 
ইবাদত পালন না করা, একে হেফাযত না করা, কথা ও কাজে 
নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকা৷ * 

উপরিউক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যে বক্তব্যে নিপুণতা , বিশুদ্ধতা ও স্বল্প কথায় 
চমৎকার ভাব প্রকাশের দক্ষতা দান করা হয়েছে তারই প্রমাণ ৷ 
এর অর্থ হলো কষ্ট ছাড়া জান্নাতে পৌঁছা যাবে না আবার নফসের 
খাহিশাত জাহান্নামে পৌঁছাবে ৷ এ দুটি জিনিস জান্নাত ও 
জাহান্নামকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাই যে এ পর্দা ছিন্ন করতে 
পারবে সেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে । যে ব্যক্তি কষ্টকর কাজ 
করতে পারবে সে জান্না তে পৌঁছতে পারবে, আবার যে নফসের 
শাহওয়াতে লিপ্ত হবে সে জাহান্নামে যা বে। কষ্টকর কাজের মধ্যে 
হলো: ইবাদাতে পরিশ্রম করা , নিয়মিত তা আদায় করা , এ 


1 বুখারী, হাদীস নং ৬৪৮৭, মুসলিম, হাদীস নং ২৮২২ | 
2 ফাতহুল বারী: ১১/৩২০ | 
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কাজের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা, রাগ সংবরণ করা, ক্ষমা করা, ধৈর্য 
ধারণ করা, সদকা দেয়া, কেউ খারাপ আচরণ করলে তার প্রতি 
ইহ্‌সান করা, শাহওয়াত থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি । 

অন্যদিকে যেসব শাহওয়াত জাহান্নামকে আচ্ছাদিত করে 
রেখেছে তা মূলত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মনোবাসনা ৷ যেমন: 
চোগলখোরী ও গান-বাজনা ইত্যাদি । 
আর মুবাহ তথা জায়েজ কাজ শাহওয়াতের এ নি ষেধাজ্ঞার 
অন্তর্ভুক্ত হবে না । কিন্তু সে কাজ বার বার করা যাবে না , কেননা 
এতে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অন্তর কঠোর হয়ে 
যায়, আর এগুলো আল্লাহর অনুগত্য থেকে মানুষকে বিরত ও ব্যস্ত 
রাখে।' 
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নবম পরিচ্ছেদ 
প্রথম যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে ও প্রথম ফ্োহাননামে 
প্রবেশ করবে 


প্রথমত: যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশকারী 
১- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতে 
প্রবেশকারী 
SG gh: se dl Le dh ys 6: IEG of ff SF 
De d55 LL IHG eof tx 55,0 Jk E nd 5 
(US SI SN Sl 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আমি 
রক্ষক বলবে, কে আপনি? আমি বলব, মুহাম্মদ, তিনি বলবেন, 
আপনার জন্যই দরজা খোলার অনুমতি আছে , আপনার পূর্বে 
কারও জন্য দরজা খোলার অনুমতি নাই।” ! 
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) 


3% Sh cl le dl Le 2 ds J5 dG A 3 
ELSE dS [a 2 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “আমি কিয়ামতের দিন 
নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উম্মতের অধিকারী, আমিই সর্বপ্রথম 
জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দিব (খুলতে যাব)।' 
২- উম্মতে মুহাম্মদ 
shes FE রঁ 5 56 dh ds dh JE NE Lh 3 5 
bs SES sl A 5s Sh Bs df S45 SAGE EF 6958) 
EG 33 AEN UD DUGG AAEEG 2235 be 595 OLS 
Ef EIN - 2d 234 0-H EL MASS cts LAGE oh 2 SG 
LESLEY HE S255 25440 1565 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমরা সর্বশেষ উম্মাত, 
কিন্তু কিয়ামতের দিন থাকবো সবার অগ্রবর্তী । তবে তাদেরকে 
কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদেরকে কিতাব 
দেয়া হয়েছে তাদের পরে এটি তাদের সেই দিন যা তাদের জন্য 
নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই দিনটি সম্পর্কে মতভেদে 


টা » 
o 1 


a Ae Nl 
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লিপ্ত হলো। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দিনটির ব্যাপারে হেদায়েত দান 
করেছেন। - তিনি ব লেন, এটি জুম ‘আর দিন আজকের দিন 
আমাদের, (অতএব, তারা আমাদের পশ্চাদগামী), ইহুদীরা পরের 
দিন (শনিবার) এবং খৃস্টানরা তার পরের দিন (বরিবার)|” * 
৩- গরিব মিসকিন: 
AE Join 5 se 5h Go dy SG SG 3 Se 
25 2p Boss GEN Js EL 
35 25 23 HECHT JE A SLID Bop: ba Gs 
we BLE 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “দরিদ্রগণ 
ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই পাঁচশ 
বছর হল আখিরাতের এক দিনের অর্ধেক” 
তিরমিযীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে , “দরিদ্র মুসলমানগন ধনীদের 
অর্ধেক দিন পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর এই অর্ধেকদি ন 
হল পাঁচশ বছরের সমান|” * 
Bali ss ale 4h Le a J25 8 oth 28 Sf Alt BE 
Us Geb EEE PEE Sl AE 


* মুসলিম, হাদীস নং ৮৫৫| 
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জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “দরিদ্র মুসলমানগন 
ধনীদের চল্লিশ খারিফ তথা চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে দাখেল 
হবে।” ' 
dnd B abl Jy) asm UG gs DB SS) 78 cp Hl ai 99 
ME Sail SH I CD FIAGE Ske Ss Cl 5H 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “দরিদ্র মুহাজিরগণ 
ধনীদের চল্লিশ খারিফ তথা চল্লিশ বছর পূর্বেই জান্নাতে দাখেল 
হ্‌বে।”” 
উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বলা যায় যে, 
-আল্লাহ ই ভাল জানেন- দরিদ্রগণ কেউ ধনীদের পাঁচশত বছর 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন মুমিন গুনাহগার বান্দাহ তাদের 
পাপের পরিমাণ অনুযায়ী জাহান্নামে থাক বে। দরিদ্রগণ যারা আগে 
জান্নাতে যাবে তাদের মর্যাদা পরে জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেয়ে 
বেশী হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয় । বরং কখনও কখনও যারা পরে 
জান্নাতে যাবে তাদের মর্যাদা আগে প্রবেশকারীদের চেয়ে বেশী 


1 তিরিমিযী, হাদীস নং ২৩৫৫ 
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হতে পারে। ধনীদের সম্পদের হিসেব দেয়ার পরে যখন দেখা 
যাবে যে, তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে, বিভিন্ন সৎকর্ম, 
কল্যানকর, দান সদকা ও ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য 
লাভ করেছে তারা আগে জান্নাতে প্রবেশকারী দরিদ্র লোক যাদের 
এ আমল নাই তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা লাভ করবে বিশেষ 
করে ধনী যখন দরিদ্র লোকের ন্যায় অন্যান্য আমলও করেছে ও 
বেশী হবে। আল্লাহ কারো আমল নষ্ট করেন না। 

অতঃএব, এখানে দুটি বৈশিষ্ট্য , একটা হলো অগ্রে 
জান্নাতে প্রবেশ, অন্যটি হলো উঁচু মর্যাদা লাভ । কখনও কখনও এ 
দুটি গুণ এক সাথে পাওয়া যেতে পারে আবার কখনও কখনও 
আলাদাভাবেও পাও য়া যেতে পারে। ফলে কেউ অগ্রভাগেই উচ্চ 
মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে যেতে পারে। আবার কারও অগ্রভাগে 
জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হতে পারে তবে উচ্চ মর্যাদা নাও 
হতে পারে। আবার কেউ উপরোক্ত দুটি গুণের কারণে পরে 
জান্নাতে গিয়েও উঁচু মর্যাদাবান হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে 
জান্নাতে যাওয়ার তাওফিক দান করুন৷ ! 
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দ্বিতীয়ত; কিয়ামতের দিন প্রথম তিন ব্যক্তির হিসার্বনকাশ: 
51nd is le dl F- Al ol :-us dl sd) - An 32 
LEE es OLEAN Se ESLER Soke sf 
6 BAL ES Ld LUG IE NG ELE CS: 5S 
Ponti asl Js 0 4s SJE SY st SST si 
s BS STAs Ls dahl ss 55 0G BE 05 
ss chil LAG fe Slt Cf ASA Ss is Ss 
515. ded dlls BT STA Bs Sl 
LEE 45 Boia S35 5 8 PI ST 
S55 a EE 4 JIN SES 2 El ails hl 2 5 55 50 
BEY BL hgh Be ESV UE NS Ela B00 MSGS LG 
5 1 el BST; SIE 0 Bg SASS) bu 
ENS has onli dah 
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, Ee 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন 
এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিল। তাকে 
আনা হবে এবং তাকে যে সব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল তা ও তার 
সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে আল্লাহ তা ‘আলা 
তাকে জিজ্ঞেস করবেন , আমি যে সব নিয়ামত তোমাকে 
দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি 
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তোমার পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি । তিনি বলবেন : তুমি 
মিথ্যা বলেছ । তুমি তো এ জন্য জিহাদ করেছ যে , লোকেরা 
তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। 
অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে 
টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক 
ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে , সে ইলম অর্জন করেছে , তা 
লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে 
উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেয়া নিয়ামতের কথা তার সামনে 
তুলে ধরা হবে, সে তা দেখে চিনতে পারবে তাকে জিজ্ঞেস করা 
হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ধ্যবহার করেছো ? সে বলবে, 
আমি ইলম অর্জন করেছি , লোকদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এ বং 
তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বল বেন, তুমি 
মিথ্যা কথা বলছ বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছিলে 
যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বা বিদ্বান বলবে, এবং কুরআন এ 
জন্যে পাঠ করেছিলে যে , তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তা 
বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং 
তাকে মুখের উপর উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে , তাকে অজস্র ধন- 
সম্পদ দান করা হয়েছে এবং নানা প্রকারের সম্পদ দেওয়া 
হয়েছে। তাকে দেওয়া সুযোগ- সুবিধাগুলো তার সামনে তুলে ধরা 
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হবে। সে তা চিনতে পারবে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ 
সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে 
তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো খাত আমি বাদ দেইনি বরং 
সেখানেই খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে । মহান 
আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ বরং তুমি এ জন্যেই দান 
করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে । আর তা বলাও 
হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী তাকে উপুড় 
করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” * 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীতে 
যোদ্ধা, আলেম ও দানশীল ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টি র ইচ্ছা পোষণ 
ব্যতীত কর্ম সম্পাদনের শাস্তি ও জাহান্নামে প্রবেশ প্রমাণ করে 
লৌকিকতা কত মারাত্মক ও এ র শাস্তি কত কঠিন। এর দ্বারা 
ইখলাস পোষণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা 
হয়েছে একমাত্র ইখলাসের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ করলেই 
এর ফযিলত পাওয়া যাবে । এমনিভাবে উলামা কিরামদের প্রশং 
ও কল্যাণকর কাজে দানশীলদের দান সদকা সব কিছুই একমাত্র 
ইখলাসের সাথে করার কথা বলা হয়েছে। * 


1 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৫ | 


2 শরহে নাওয়াওয়ী: ১৩/৫৪ | 
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আল্লাহর কাছে আমার নিজের ও সব মুসলমানের জন্য ইখলাস 
কামনা করি, লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল ‘আলীয়্যেল 
‘আধীম ৷ 
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দশম পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামীদের অভিবাদন 


প্রথমত: জান্নাতীদের অভিবাদন 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

or S44 Heh 85 Les SAL less bis SAY) 
EEL LM Sond US 2235 © ্ণা ০% ও 8 re 
[4:05 O shall 5 Gal 323 OES Set 

“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে , তদের রব 

ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন , আরামদায়ক 

জান্নাতসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত । সেখানে তাদের 

কথা হবে, ‘হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র মহান’ এবং তাদের অভিবাদন 

হবে, সালাম’| আর তাদের শেষ কথা হবে যে , সকল প্রশং 

আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টির রব|” [সূরা ইউনুস: ৯-১০] 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

AG S35 Gl © Fl S05 V5 HT se Sh GA Ys 


at 
z£ 


ee sal ®ঠ EAT কণ EEE 5 EYEE IY 2৯ ul £2 lf 
S535 ENE; Ce 55 Co lil an A gs 5 
[S¢ ct SAE ONMT LE ied dil EGA | EL 
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“যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। 
আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন , যারা তা 
অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে , আর মন্দ হিসাবের 
আশঙ্কা করে যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভে র উদ্দেশ্যে সবর 
করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক প্রদান 
করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল 
কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে , তাদের জন্যই রয়েছে 
আখিরাতের শুভ পরিণাম|” [সূরা আর-রা'দ: ২০-২২] 
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, 

[ACA O HED I ¥ 
আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হও। [সূরা আল্‌-ইনশিরাহ: ৮] 


আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

EIS Ds HS tS op SES AG VEST 

tl I ME oid ov 6 CAE PT Ns 

=; Ly HIN IE 3 Ls Gis 8 Ul Nin 
[YASUE ® SAS J 

“তিনি বলবেন, ‘আগুনে প্রবেশ কর জিন ও মানুষের দলগুলোর 

সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে '’| যখনই একটি দল 
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প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের দলকে তারা লা‘নত করবে। অবশেষে 
যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তী 
দলটি পূর্বের দল সম্পর্কে বলবে , ‘হে আমাদের রব , এরা 
আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই আপনি তাদেরকে আগুনের 
দ্বিগুণ আযাব দিন '| তিনি বলবেন, ‘সবার জন্য দ্বিগুণ , কিন্তু 
তোমরা জান না'| [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৮] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
5 © BI 3 UL ie © DIF 55S Sl GG UG) 
ih EB 5 © E55 85 0 HG © SUES LF iS 
Hs tT Bl FUN OG ls low LET ot 
[1:00:08 OS AFM EE 
“এমনই, আর নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম 
নিবাস ৷ জাহান্নাম, তারা সেখানে অগ্নিদগ্ধ হবে। কতই না নিকৃষ্ট 
সে নিবাস! এমনই, সুতরাং তারা এটি আস্বাদন করুক , ফুটন্ত 
পানি ও পুঁজ । আরো রয়েছে এ জাতীয় বহুরকম আযাব । এই 
তো এক দল তোমাদের সাথেই প্রবেশ করছে , তাদের জন্য নেই 
কোন অভিনন্দন নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে । অনুসারীরা বলবে, 
বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো নেই কোন অভিনন্দন 
তোমরাই আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছ। অতএব কতই না 
নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!” [সূরা সোয়াদ: ৫৫-৬০] 
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আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেছেন, 
HS CNMI SL ELD At SLUG } 
5 IE Lem Ls mis LAS ak mis Liens I 
[0:05 © poi 3 5 
“আর ইবরাহীম বলল , দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল- 
মহব্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ 
করেছ। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার 
করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা ‘নত করবে, আর তোমাদের 
নিবাস জাহান্না ম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোন 
সাহায্যকারী |” [সূরা আল্‌-আনকাবূত: ২৫] 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী 


প্রথমত; অধিকাংশ জান্নাতী 
১- উম্মতে মুহাম্মদ 
“08 5 26 4h) LS el 6 AiG Hl G25 E53 32 gl SF 
US BS SFG BG STL HSU dS Hd 
EBLE BE IE SEMEL UG SE ME EA 
SEN S35 UE JE SB LSS Sl Lot ES SESS 
all 5 2 0 uh hl Sie 5; EIS ~ 3 eb 
cb; লি 5 ০} Al 58 5231 5 
CB ES is S45 SB oo oo sls I 
bf 2h MG ET EE ERA ESE Sf sh JS CSG 
572A ১) EA sl Un : 03 CSG 2 fe ASLO 
S038 dy SLE SS 5 Bl ds S55) 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান আল্লাহ (হাশরের দিন ) 
ডাকবেন, হে আদম! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির, আমি 
সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই । তখন আল্লাহ 
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৷ EE 


বলবেন, জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম আলাইহিস 

সালাম বলবেন , জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ্‌ বলবেন , প্রতি 
হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন | এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) 
ফেলবে ৷ মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয় | 
বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন | সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
(প্রতি হাজারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? 
তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর । কেননা তোমাদের 

মধ্য থেকে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়া 'জুজ-মা'জুজ 
হবে। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। 
আমি আশা করি , তোমরা (যারা আমার উম্মত ) সমস্ত 
জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হ বে। (আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে আল্লাহু আকবার বলে 
তাকবীর দিলাম । এরপর তিনি আবার বললেন , আমি আশা করি 
তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে | আমরা 
পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম | তিনি আবার 
হবে। একথা শুনে আমরা আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর 
দিলাম। তিনি বললেন , তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় 
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এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা 
কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম” 

২- দরিদ্র লোক 
3 EAE I 25 £16 Bl LS GA 6 c ee 
Gti EA He EG 3 EAE EER 2s IE (pC 
“ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ode 0 ন 
বললেন, আমি জান্নাতের অধিবাসীর হিসাব অবহিত হয়েছি । আমি 
জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক । 
আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি , আমি দেখেছি এর 
অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।” * 
৩- মহিলা: 
জান্নাতী হুরদের পাশাপাশি দুনিয়ার নারীসহ অধিকাংশ জান্নাতী 
হবে নারী ৷ তবে শুধু দুনিয়ার নারীদের হিসেবে তারা জান্নাতীদের 
MAHL A Aa 
LE Mast Eads UE LAE lol re 
NEE 7 5 SIE ect pf RT 3 doh 13515 UY 
Ae BE LNA I Sale Ls ig 


" বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪৮ | 


* বুখারী, হাদীস নং ৩২৪১! 
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iz teh PO Lal Sb ES Gb {EG si oid 

5 ELS LG 5 55 G2 Ue 2 SH GE SYS 
মুসলিমে ইবন ‘উলাইবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আইয়ুব রহ. সংবাদ 
দিয়েছেন, তিনি মুহাম্মদ রহ. থেকে বলেন: লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করে বলল, 


অথবা আলোচনা করে বলল, জান্নাতে পুরুষ বেশী হবে, না মহিলা! এ কথা শুনে আবু 


হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কি বলেন নি যে, “প্রথম দলটি যেটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা চৌদ্দ তারিখের 
প্র্ছলিত নক্ষত্রের মত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুইজন স্ত্রী থাকবে। তাদের স্ত্রীদের 
সৌন্দর্য এত বেশি হবে, চামড়ার উপর দিয়ে তাদের পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে। 


আর জান্নাতে আশ্চর্য বলতে কিছু নাই |”1 


দ্বিতীয়ত: অধিকাংশ জাহান্নামী: 

১- ইয়া’জুজ মা’জুজ: 

উপরিউক্ত আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস, আল্লাহ তাআলা আদম 
আলাইহিস সালামকে ডেকে বলবেন, জাহান্নামী দলটিকে বের করো, তিনি বলবেন, 
প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
fA eb; লং 55 Ee SY 


“তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর ইয়া’জুজ-মা’জুজ থেকে হবে এক হাজার |” * 


২- নারী: 
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জকা জয় কমলা 
MY) or EGE teh Ue BE FE Gf AULIE O8 
LI BST SE SE SEN SST SL SS LD xs 
ঠা Re fe Md Ess elie 
Cs SASS SM SSS) 
আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , একবার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে বললেন , “হে 
মহিলা সমাজ! তোমরা বেশীকরে দান সদকা করো এবং অধিক 
পরিমাণে তাওবা করো। কেননা আমি তোমা দের অধিকাংশকে 
জাহান্নামে দেখেছি। এ সময় তাদের মধ্য থেকে এক বুদ্ধিমতি 
বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের অধিকাংশ কেন দোযখী ? 
তিনি জবাবে বললেন , তোমরা খুব বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো 
এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" ' 
3 EAE I 5 se Bl be G2 E bd 3 Bless SF 
GLAM KE 3 LAE NUR fs £4 
“ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
বললেন, আমি জান্নাতের অধিবাসীর হিসাব অবহিত হয়েছি । আমি 
জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক । 
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আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি , আমি দেখেছি এর 
অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা |” * 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের স্তরসমূহ 

প্রথমত: জান্নাতের স্তরসমূহ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
bid Seed 38 BFE Seid Se dal GAT 
Sed F rods rab Sea HIS etl pal 
ণ RA EF oid “ 1৯; fo hl 144 0G 
6 ০১ 55 ধা 5+ E55 BA £2 455 © Ube 

[47 cA0 :sL] 
“বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও 
মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। 
নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে 
থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ 
প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ 
জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা মুমিনদের উপর মহা পুরস্কার দ্বা রা 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা , ক্ষমা ও 
রহমত ৷ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।” [সূরা আন-নিসা: 
৯৫-৯৬] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
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5 EUS MG 3 EE yl 3 
le 1S Shs HT ie E555 4 © nail 
[NAY NAS 

“যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সেকি তার মত যে 
আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম 
এবং তা কত ই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থূল! তাদের মর্যাদা আল্লাহর 
নিকট বিভিন্ন | আর তারা যা করে, আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা |” [সূরা 
আলে-‘ইমরান: ১৬২-১৬৩] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
ae EY FL S35 HSS 0) Gd S tat C8) 3 
5 Bhd Spt a © 585% 25 Ll E53 4s 
ঞড চত 5 বড Ee SAE 2k dl) © S42 LSS) 

[t ISN OGL BF) 
“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে 
স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ 
করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের 
রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি 
তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি , তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্র কৃত 
মুমিন । তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ 
এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক |” [সূরা আনফাল: ২-৪] 
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Hi EL 6 5 ale Uhl Ls alles $l yi tie 3 Se 
BGM SKN SS US CB be S54 A SHG 
DL dh T5 GAG Es L JSg p pl ff GAS 52 BN Ss 
bid J ait ol GIG fo 0 CARE COS I agi des 

GLANS; BL 
আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “নিশ্চয় জান্নাতীরা 
জান্নাতে তাদের মাথার উপর থেকে প্রাসাদের অধিবাসীদের 
দেখতে পাবে যেমনটি দেখতে পাবে প্রজ্জলিত নক্ষত্র আসমানের 
পশ্চিম বা পূর্ব প্রান্তে উদীয়মান | জান্নাতীদের মধ্যে তাদের মর্যাদা 
ও সম্মান অধিক হওয়ার কারণে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল , হে 
আল্লাহর রাসূল, এতো নবীদের স্তর | এ স্তরে নবীরা ছাড়া অন্য 
কেউ পৌঁছতে পারবে না। তখন রাসূল সা ল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম’ বললেন, হ্যাঁ, আমি সে সনত্বার কসম করে বলছি যার 
হাতে আমার জীবন, তারা হল, এ সব লোক যারা আল্লাহর প্রতি 
ঈমান এনেছে এবং নবীদের বিশ্বাস করেছেন।” * 
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< ce TSE re LO 55 নৱ। NETS 
MALLE 
আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন কুরআনওয়ালাকে 
বলা হবে, যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তুমি তিলাওয়াত কর 
এবং উপরের দিক উঠতে থাক | তখন সে প্রতি আয়াত 
তিলাওয়াতের অনুকুলে জান্নাতের একটি স্তর অতিক্রম করতে 
থাকবে| এভাবে তার সাথে থাকা শেষ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত 


করা পর্যন্ত সে চলতে থাকবে।” £ 


লী bE 


G5 dE 6 dS; ale Bl Lo El fF op G3 MLE SE 
Ss Sy EMS BG ES US 555 bil ld 

ও টিঠযা ত 
আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন , “কুরআনের সঙ্গী 
তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড় এবং উপরের 


দিকে উঠতে থাক । দুনিয়াতে তুমি যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত 
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করতে, সেভাবে তিলাওয়াত কর কারণ, তোমার অবস্থান হবে 
শেষ যে আয়াতটি তুমি তিলাওয়াত করবে সেখানে।” * 
S05 6 dhl fo 4 dt IU: dis Hl 5 Eh Sf SE 
Heit Sl ih ELE SE BEd FG LANG d ti A 
J25 GAG aa 5 sh s25l BS Fk I Ja BE 
Sl A SET 4355 Hl EL GB Sho 0S FAN GEG SGT ah 
lo 2 YW ce) SG EEN BEES GEG EE Chl ht B 
RN HE 5820) = BE BG TE Lec OGL 
LINAS Le 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
প্রতি যে ঈমান আনল , সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম 
পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় 
জন্মভূমিতে বসে থাকুক , তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া 
আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না ? তিনি বলেন, 
আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা ‘আলা জান্নাতে 


একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্ত্তত রেখেছেন। দু 'টি স্তরের ব্যবধান 
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আসমান ও যমীনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে 
ফেরদাউস চাইবে । কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও 
সর্বোচ্চ জান্নাত । আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। 
আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।” * 
জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান হলো '‘আস-ওয়াসীলা’'| যেমন হাদীসে 
এসেছে, 
ls ae 4h Le 8 Lod A gli os sph OF BH GE BE 
Jo 5 83 Fe ELEC Be A SSN ac Sy dos 
SIRES Sg MLL Eisele dl HSE 
LG SEN A dhe FIN GSN 
dELAH els Ii 
আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে 
শুনেছেন, “তোমরা যখন মু‘আযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন 
সে যা বলে তাই বলবে তারপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ করবে। 
কারণ যে আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে , আল্লাহ তার 
বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাধিল করেন। পরে আল্লাহর 


" বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০ | 
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কাছে আমার জন্য ওসীলার দু ‘আ করবে। ওসীলা হল জান্নাতের 
একটি বিশেষ স্হান , যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক 
বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশাকরি যে, আমিই হব সেই বন্দা। 
যে আমার জন্য ওসীলার দুআ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত 
ওয়াজিব হয়ে যাবে।”* 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসনের নামকে ওয়াসীলা 
বলার কারণ হলো এটা রহমানের আরশের সর্বাধিক নিকটবর্তী ও 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার আসন * 


‘আদ-দারাজাতু’ শব্দের অর্থ এক স্ত রের উপর অন্য স্তর, 
আর 'আদ-দারকু’ শব্দের অর্থ এক স্তরের নিম্নের অন্য স্তর 
অতঃএব, জান্নাতের ক্ষেত্রে বলা হয় আদ- দারাজাত বা স্তরসমূহ 
আর জাহান্নামের ক্ষেত্রে বলা হয় দারাকাত বা একটার নিচে 
অন্যটি । তবে কখনও কখনও জাহান্নাম কেও দারাজাত বলা হয়। * 
যেমন আল্লাহ তা ‘আলা জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দেয়ার পরে 
বলেছেন, 


" মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৪ | 
* হাদিউল আরো য়াহ: পৃষ্ঠা ৯৯ | 
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[NY SY Ole 5 os EES By 
“আর তারা যা করে , সে অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে |” 
[সুরা আল-আল-আন ‘আম: ১৩২] 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন, 
{© 5 DE 58 s JN BI GF S22 SL 
[\to :sLl] 
“নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।” [সূরা আন্‌- 
নিসা: ১৪৫] 
SSUES 50 3 Sf 5): Les dl 2) ms cp ls 5° 
G2 5 5055 5 A SS £5 2 55 MN dl a BIS oli 
BET DL EGE 05 1 2 Sof dl Ed alse 5 0) 
FDIS Fi EAH ink FUSE LSTA 
8S fh G2 FS SE TLE Ls 51:05 lcs ale hl 
JEN Iss 
তিনি স্বপ্নে দেখলেন, যেন দু'জন ফিরিশতা তাকে জাহান্নামের দিকে 
নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধা নো। 
তাতে দু'টি শিং রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এম ন কতক লোক, 
যাদের আমি চিনতে পারলাম । তখন আমি বলতে লাগলাম , আমি 
জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই৷ তিনি বলেন, তখন অন্য 
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একজন ফিরিশ তা আমাদের সংগে মিলিত হলেন । তিনি আমাকে 
বললেন, ভয় পেও না| আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু 'মিনীন) 
হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে বর্ণনা করলাম। এর পর হাফসা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ্‌ কতই ভাল 
লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! এরপর 
থেকে আবদুল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাতে খুব অল্প সময়ই 
ঘুমাতেন।”' 
2 Bi I ISS 5 I: st 5 of JE yt 2 So 
SHG dls AF BGT UE Ge US SS CE I 
LS 
উতবা ইবন গাযওয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জাহান্নামের তলদেশ 
সম্পর্কে বলেন , “আমার সামনে আলোচনা করা হয়েছে যে , 
জাহান্নামের এক কোণে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হলে তা সত্তর 
বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যেতে থাকবে , তথাপিও তা তার তলদেশে 
পৌঁছতে পারবে না|” * 
Lo SSW MISES 0 4535 df SE 
255 21: 06 SS US 5 xe dhl de Al FE 


1 
বুখারী, হাদীস নং ১১২১-১১২২ 
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HSE HEM SL MG 3 GS FS SI fie 

(E25 J SELES SN 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসাছিলাম| হঠাৎ 
ধপাস করে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন | তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , “এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি 
জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভাল 
জানেন| তিনি বললেন, এ একটি পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল | অতঃপর তা কেবল যেতেই ছিল | 
যেতে যেতে এখন উহা তার অতল তলে গিয়ে পৌছেছে ।” ! 


! মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৪ 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা ও সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামীর 
শাস্তি 
প্রথমত: সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা 
BSE Bs she ds Lo a I Se dh G25 Hl 28 Se 
5S 0 5s St IB ES । fh 2 E5528 fh 
s° ENP SL IFS NaS ¢ | JL LAS oA 
TE a 0 Ul BES PAE Es CEE 
JE LSS SU ESS S CUS Sas 
CS yl se dS) ঠ- EATS 85 Sd Te SU IY ৰ 
15 EE By SS - Ge Beds 5 - Se GS dhs - 
I SG dls SES AEE SM EAA Re AT sede 
deze yf 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম 
থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার 
সম্পর্কে আমি জানি | এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে 
বের হবে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। 
তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে , জান্নাত পরিপূর্ণ 
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হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো 
ভরপুর দেখতে পেলাম | পুনরায় আল্লাহ্‌ তা 'আলা বলবেন , যাও 
জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কা ছে এলে তার ধারণা 
হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে । তাই সে ফিরে এসে বলবে, 
হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম । তখন আল্লাহ্‌ তা 'আলা 
বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর | তোমার জন্য দুনিয়ার সমতুল্য 
এবং তার দশগুণ বরাদ্দ দেয়া হল, অথবা নবী সল্লাল্লাহু আ লাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুনিয়ার দশ গুণ তোমাকে দেয়া হল| তখন 
লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রুপ বা হাসি ঠাট্টা করছ? 
(রাবী বলেন) আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল 
এবং তিনি বললেন, এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা |” ! 

ASS Brad chs ale 2h LS hl dts Bld SS seal dl SE 
SERED 5 4 TS 6 5 BSS SLL HE 
E251 505 Ub SADA I SS 5 GIG 
MGs rss UT BLO AS ISS TS SAL FEE PS 
s SALES 1385 14S dl BSI "i403 S55 S225 Td) 
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© BH EEE df BS GM sh LLL ONS cogil 0 Ge ES 
আবু সা ‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম 
মযার্দার জান্নাতী হবে তার মুখখানি আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের দিক 
থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দেবেন এবং তার জন্যে একটি 
ছায়াযুক্ত বৃক্ষ দাঁড় করাবেন । সে বলবে , হে আমার প্রভু, আমাকে এঁ 
গাছের নিকটে পৌঁছে দিন। আমি এর ছায়ায় আশ্রয় নেব। এ 
হাদীসের অবশিষ্ট অংশ , ইবনে মাস্উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণি ত 
হাদীসের অনুরূপ | তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, “হে আদম সন্তান, 
আমার নিকট তোমার চাওয়া কবে নাগাদ শেষ হবে?”.........শেষ পর্যন্ত 
এ বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। অবশ্য এ বণর্নায় আরো আছে : এটা 
ওটা চাওয়ার জন্যে আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর যখন 
তার সমস্ত আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে বলবেন: তুমি যা 
কামনা করেছো তা এবং আরো দশগু ণ বেশী তোমাকে দেয়া হলো। 
অতঃপর সে ব্যক্তি তার জান্নাতের গৃহে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ 
করবে তার কাছে টানা টানা চোখ বিশিষ্ট দু 'জন হুর তার স্ত্রী হিসাবে। 
তারা বলবে , সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি তো মাকে 
আমাদের জন্যে এবং আমাদেরকে তোমার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। 
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তিনি বলেন, অতঃপর সে ব্যক্তি বলবে , আমাকে যা কিছু দান করা 
হয়েছে, অনুরূপ আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। ! 
LH EH SNE dS S22 ১০৪ এ No 0 
ESOS EE M3 A Te GSS iad LS 3 
AE cglisl isl; fe BNE er 1 
55 Ent UG EH Be Ss DE A Fe SM Sms Sf bf 
55 E55 LS SSE is is Bes bts SS Sls 
EE BG ALL EEA GT Os dl ses Df HR alk 
55:6 55 Lot ds 
মুগীরা ইবনে শো 'বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু* সনদে বর্ণিত, 
শ্রেণীর জান্নাতীর কিরূপ মযার্দা হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সমস্ত 
জান্নাতবাসীকে জান্না তে প্রবেশ করানোর পর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত 
করা হবে। তাকে বলা হবে , যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে , 
হে প্রভু, এখন ওখানে গিয়ে কি করবো ? প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্ব স্ব 
স্থান ও যা যা নেয়ার তা নিয়ে ফেলেছে। আমি ওখানে গিয়ে কিছুই 
তো পাবো না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, 
দুনিয়ার যে কোন বাদশার রাজ্যের সম পরিমাণ এক রাজত্ব তোমাকে 
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দেয়া হবে? সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার প্রভু , তখন আল্লাহ 
তা'আলা বলবেন, তোমাকে তা দেয়া হল এবং তার দ্বিগুণ , তার 
দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ দেয়া হল। পঞ্চম বারে সে ব্যক্তি বলবে, আমি 
সন্তুষ্ট হয়েছি, হে আমার রব। অতঃপর তিনি বলবেন , তোমাকে তা 
দেয়া হলো এবং তার দশগুণ পরিমাণ দেয়া হলো। আর তোমাকে 
তাও দেয়া হলো, যা তোমার মন চায় ও চোখে ভাল লাগে। সে ব্যক্তি 
বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।” ' 
দ্বিতীয়ত সর্বনিম্ন জাহান্নামীর শাস্তি, কঠিন উষ্ণতা ও আযাবের 
Sh Lk 5 se dh Jo GSE pss ff SD 
J Es NE ual HF GSE 0 A Sl 
Ul Jl PES ie) EEE 
EE HEB Erik dle ds 
নুণমান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে , 
“কিয়ামতের দি ন সর্বাধিক হালকা আযাব যাকে দেয়া হবে , সে হল, 
এ ব্যক্তি যাকে আগুনের কয়লার দুটি জুতো পরানো হবে। তার মগজ 
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এরকম টগবগ করতে থাকবে যেমনটি টগবগ করতে থাকে পিতলের 
পাতিলের গরম পানি।” * 
মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, “অথচ সে তার মত এত কষ্ট 

বা শান্তি আর কাউকে দিচ্ছে বলে বিশ্বাস করতে পারবে না।”* 
332 S55 3006 5 SE hl Lo lS G4 3S 
CAGE SE OL AG EE 55 bs AE Gai be EF EST 

EEE GR 854 Bs 5 5 Ln CE LLB C5) EAM 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “তোমাদের এ অগ্নি যা আদম 
সন্তানগণ প্রজ্জলিত করে তা জাহান্নামের অগ্নির তাপমাত্রার সত্তর 
ভাগের একভাগ | সাহাবীগণ বললেন , ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর কসম! এ আগুন কি যথেষ্ট ছিল না ? 
তিনি বললেন, সে আগুন তো এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুন 
বেশী তাপমাত্রা সম্পন্ন। এ উনসত্তরের প্রতিটি গুন দুনিয়ার আগুনের 
সমমানের |” * 


| 


< 5 le dh LS Bl dys dss ALE Ll C585 4758 dl Ss 
i RR YS BS AER 5 EE G5 JEN eS 


i 

বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬২, মুসলিম, হাদীস নং ২১৩! 
2 

মুসলিম, হাদীস নং ২১৩ | 
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IEG El ts Ml LET deel a HE 
AEB 2 S554 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নাম তাঁর 
রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে , হে রব! আমার এক অংশ 
অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাঁকে দু 'টি নিঃশ্বাস 
ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর 
একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে । অতএব তোমরা যে গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও 
শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।” ! 
S55 26 hl Le hl dy25 6d hl XE BE G5 OF 
EE IE DMOAS Ly ES Ee) MALU 55 Le 
শাকীক রহ. আব্বুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন , 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “কিয়ামতের 
দিন জাহান্নামকে আনা হবে | সেদিন এর মধ্যে সত্তর হাজার 
লাগাম থাকবে | প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার 
ফিরিশতা ৷ তারা তা টেনে নিয়ে যাবে।” * 


1 
বুখারী, হাদীস নং ৩২৬০ | 
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Sl ys do) di «< EAS COO oi SE 
SUI SS ott ot dl ENE IE Hg AS I fel 

4555 dS SMILE ida sgt) 
সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামক বলেছেন, “জাহান্নামীদের কাউকে তো অগ্নি 
পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে 
নিবে।” * 

এ হাদীসে জাহান্নামীদের আযাবের তার তম্য বুঝানো 
হয়েছে । আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি, 
আরো পানাহ চাচ্ছি সে সব কথা ও কাজ থেকে যা জাহান্নামের 
নিকটবর্তী করে। * 


1 
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চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পোশাকপরিচ্ছেদ 


প্রথমত: জান্নাতীদের পোশাক পরিচ্ছেদ: 


© NE Al GH ES Nl sal llass Lr lL 


of B34 bs G2 SHE PEN LEE 2 S74 IIE LS LIT) 


at 
EE 
Cow 20 z f 


BNE ES die SIE i 2 TPES UE STS SS 
[YY er: RSI OO EEE ELS SIH GS 
“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে , নিশ্চয় আমি 
এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না , যে সুকর্ম করেছে। এরাই 
তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূ হ, যার নিচ দিয়ে 
প্রবাহিত হয় নদীসমূহ । সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে 
স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিন্কের 
সবুজ পোশাক ৷ তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে । কী 
উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল !|” [সুরা আল-কাহফ: 
৩০-৩১] 
ELS 253 02 HU BE SIE TE ald DG BE ) 
[0:0 © 545 GS 5 
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“তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং 
রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র 
পানীয় |” [সূরা আল্-ইনসান: ২১] 
SRS NIE OT 
ত ৬2-০; ES Et Ef Ss LS E30 
a 
“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে 
দাখিল করবেন এমন জান্নাতে , যার পাদদেশে নহরসমূহ 
প্রবাহিত । যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা 
অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক- পরিচ্ছদ হবে 
রেশমের” [সূরা আল-হাজ্জ: ২৩] 
AGG IG CS or Il Se Ud SFE VET IIE SF 3 
[YY ba © 
“চিরস্থায়ী জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরকে 
স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের 
পোশাক হবে রেশমের।” [সূরা: ফাতির: ৩৩] 
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আল-ইসতাবরাক: হলো যা কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক | ! 

কেউ কেউ বলেন , ঘন রেশমী কাপড় , কেউ আবার বলেছেন, 

স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়, বা রেশমের কাপড় ৷ * 

আদ-দিবাজ: সিন্কের তৈরি পোশাক । * 

আসব-সুনদুস: সুক্মম রেশমের তৈরি এক ধরণের রেশমী কাপড় ৷ * 

আদ-দুররা; মহামূল্যবান মণিমুক্তা। * 

eo J LS le Bl SS JE ExsL dl 1 dl 
L5H ES ES upto 

মুহাম্মাদ সাল্লা ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে , 

কিয়ামতের দিন মু 'মিনের যে পর্যন্ত তার উষুর পানি পৌছব , সে 

পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে। * 

5235 5:05 5 2h Bl fe Gl Ec me 2 Bl as 

53 BEEN EAN 5 EE LANES LE BS EB SES 


" আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস, লেখক ইবন আসীর: ১/৪৭| 
2. আল-কামূস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ১১২০ | 

* আন-নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস: ১/৪৭ | 

“ আল-কামূস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ৭১০ | 

আল-কামূস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা ৫৫০ | 

‘ মুসলিম, হাদীস নং ২৫০| 
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BA 52 E35 Hie F5 BANG BSE FS 
SBS UBS Ups nt EE 
LEM HEN SI 2) Sl) 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রথম দল যেটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা চৌদ্দ 


তারিখের চাঁদের মত উজ্জল হবে। আর দ্বিতীয় জামাত যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, 
তারা আসমানে প্রস্থলিত নক্ষত্র হতেও অধিক সুন্দর হবে। তাদের প্রতিটি ব্যক্তির 


জন্য ‘সুরে ঈন’ থেকে দুটি করে স্ত্রী থাকবে| আর প্রতিটি স্ত্রীর জন্য সতুরটি চাদর 


থাকবে। তাদের পায়ের গোড়ালীর মগজ তাদের চামড়ার উপর থেকে দেখা যাবে | 


আর তাদের চাদরের সৌন্দর্য হল, সাদা কাঁচের গ্রাসে লাল মদের মত |” * 


একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া 
হয়েছিল, লোকজন কাপড়টি দেখে খুব আশ্চর্য হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 

LAE LES HG 5 A Pd 258 ts Op) 
“তোমরা এটা দেখে আশ্চর্য হলে? অথচ জান্নাতে সাদ ইবন মূ“য়ায এর রুমাল এর 
চেয়েও অধিক উত্তম |” * 
দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের পোশাক পরিচ্ছেদ: 


আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের পোশাকের কথা কুরআনে বর্ণনা করেছে, এমনিভাবে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নিচে 
কয়েকটি উল্লেখ করা হলো: 


Bl ff ELLE Lie BAG 0 BS LAST ILLES ike } 


1 আল-মূ‘জাম আল-কাবীর, লেখক: ইমাম তাবরানী, হাদীস নং ১০৩২১! 


* বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৮, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৮ | 
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CE SU es H3 ® Led Es) GF 2 EN 
[‘* HOT; 
“এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা 


কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার 
উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু 


রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে |” [সূরা আল-হাজ্জ: ১৯-২০] 
HE 2 lA © NAN GY SS IH GOS SH 
[o- ill OIE LE oS 
“আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। তাদের পোশাক হবে 
আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে |” [সূরা ইবরাহিম: 
৪৯-৫০] 
Cet 
তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। HE Ba a 
বলেন, তামার তৈরি পোশাক যা উত্তাপ দিলে অত্যধিক গরম হয়। 
| ০5 3৯ ৮ 2 
তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। সাঈদ ইবন জুবায়ের রহ. 


বলেন, তামার পাত্রে পানি ফুটানো হবে, ফলে তা মারাত্মক গরম হবে। তাদের 
মাথায় ঢেলে দিলে পেট থেকে সব গলে বের হবে এবং ও চামড়া স্বলে পুড়ে যাবে। ' 


55S EEE IE 


তারা শিকলে বাঁধা থাকবে। EE OER A fe 2 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/২১৩, ৪/৪২, ৪৬৫, তাফসীরে বাগভী: ৪/৬৭, ৪৩৮ | 
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প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধীকে সম অপরাধীর সাথে বেঁধে রাখা হবে। * 

S545 5 a 
তাদের পোশাক হবে আলকাতরার| ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
তামার দ্রবীভূত উষ্ণ পোশাক। * 

fl bs SAE EDIE lol: geht 
Ul 3 ১; Us 3 us EE ত Y asd 
3 T5 E J BL EEN 05 + SENG ed LN 
5% bs E53 OTE 2 Sire UES LGN GY HE 
আবু মালিক আল-আ্শ‘আরী রাদিয়াল্লাহু “‘আনন্বু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উ্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াত বিষয়ের 
চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না| বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব, অন্যের 
বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে! বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ 
করা| রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বিলাপকারী যদি 
তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তাঁকে দাঁড় করানো হবে, 


তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোষাক 


[7 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ২/৫৪৫ | 
* পূৰ্বসূত্ৰ 


* মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪ | 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাত ও জাহান্নামের বিছানা 


প্রথমত: জান্নাতীদের বিছানাপত্র: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
{© I HEL IS SFL) be CES BB BE i 
[ot 
“সেখানে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে 
এবং দুই জান্নাতের ফল-ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী |” [সূরা আর-রহমান: ৫৪] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
[rt 550 © Ey 2555 ¥ 
“(তারা থাকবে) সুউচ্চ শয্যাসমূহে|” [সূরা আল্‌-ওয়াকিয়া: ৩৪] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
NEMO Ws FS PE BH F oie} 
“তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া 
অবস্থায় থাকবে |” [সূরা আর-রহমান: ৭৬] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, | 
© Bins SU; © yo Sl © EF TL US 
[rR sll © E5655 
“সেখানে থাকবে সূউচ্চ আসনসমূহ। আর প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ। আর সারি সারি 
বালিশসমূহ। আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি |” [সূরা আল-গাশিয়াহ: ১৩-১৬] 
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3১5)! অর্থ বালিশ। ' 

$2 বিছানা, কারো মতে, বিছানো সব কিছুকে (5,5) বলে। এটা 
অতিরিক্ত গুণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। 

{2|)১)| বিছানা। কাৰ্পেট। 


2,১ )| বালিশ, কেউ বলেছেন, আংটা, কারো মতে, বিছানার এক পাশ। * 
দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের বিছানা ও লেপ: 
বীযোছ ঢালা বাহ 
Je SH ES EEE VY EE LSE els Sd) 
Sail 7d BIS: LES 2 ERC NEE ELMER ES 


{ O hl st DSS BE BH 5 Ne AAO 
[tS eeolel] 
“নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার 
করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে 


প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে| আর এভাবেই আমি 
অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের 
উপরে থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিদান 
দেই|” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৪০-৪১] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৫০৪, হাদিউল আরো য়াহ: পৃষ্ঠা ২২০ | 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/২৮১, হাদিউল আরো য়াহ: পৃষ্ঠা ২২০ | 
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2 EI 


<4 5 DE IE ret 5 0 G3 JE BS 5 dy 
[1:50 © 540 es te 

“তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের 

দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। 


A 
= 


‘হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকেই ভয় কর!” [সূরা আয্-যুমার: ১৬] 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের খাদ্য 


প্ৰথমত: জান্নাতীদের খাদ্য: 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

of Pema pe Slt © SRE int fs cf EIT 
SAS G2 oe 
LIES BG FG FI চোঁ 845; 

[YY N° 255 ্ঘ্‌ (0) 5 ৰড EES 

“তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর! স্বর্ণণচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে 
তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই 
থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থাযী। আর এটিই জান্নাত, নিজদের আমলের 
ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে 
অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে |” [সূরা আয্‌-যুখরুফ: ৭০-৭৩] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
5 4355 85 HES CD GSS © p55 SSS SITY) 
EF St © SASS SL Fg ID SO ee HE 
ES LE Lisle Sl © pss 4 S55 Blot 
Sa Bioko ge Gs ial ES 0 ie GS 2b 


£2 ই 


s 


ed S455 © SEAS UG 25 HSL ABD © 5 LS 


109 


[qr NS OLSEN; G2 3 YC 
“নিশ্চয় মুত্তাকীরা (থাকবে) জান্নাতে ও প্রাচূর্যে। তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন 
তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব তাদেরকে বাঁচাবেন জ্বলন্ত আগুনের আযাব 
থেকে। তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর, তোমরা যে আমল করতে তার 
বিনিময়ে। সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলায়ে 
দেব ডাগরচোখা হৃর-এর সাথে। আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি 


ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন 
ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের 
ব্যাপারে দায়ী থাকবে। আর আমি তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফলমূল ও গোশত যা 


তারা কামনা করবে। তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে; সেখানে থাকবে 
না কোন বেহুদা কথাবার্তা এবং কোন পাপকাজ |” [সূরা আত্‌-তুর: ১৭-২৩] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
0 Sl LO SAS UG G5 55 © IE VG HSS; } 
[¢) 
“আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। আর পাখির গোশ্‌ নিয়ে, যা 


তারা কামনা করবে |” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ২০-২১] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


একৰ 


ASS G51 4 LG © Gs Loe FEN O55 FY 
© Gs SL 3 EE BLO LS LEB BE dl ssa083 


23 1K © E55 kt © HE SSO Lb Msc SHE 
[St AASUNL OALAN ALG gh 
“(সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকবে 
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না। তখন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, ‘নাও, আমার 
আমলনামা পড়ে দেখ’ | ‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন 
হব’| সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ 
নিকটবর্তী থাকবে। (বলা হবে,) ‘বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ তার 
বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর!” [সূরা আল্‌-হাক্কাহ: ১৮-২৪] 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের খাদ্য: 
১- যাঞ্ধুম বৃক্ষ: 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
© 255 5 FS Op SKS © SFI SB BE 
CH SA7S © pad 2 HE S72 © ST Cee SUNG 
[07:00:55 © ol fs Es © ogi 


“তারপর হে পথত্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, তোমরা অবশ্যই যাক্ুম গাছ থেকে খাবে, 
অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি পান করবে প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। অতঃপর 
তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণাতুর উটের ন্যায়। প্রতিফল দিবসে এই হবে তাদের 


মেহমানদারী |” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ৫১-৫৬] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
[£1 4:0 MO | 
“নিশ্চয় যান্কুম বৃক্ষ, পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে। 
ফুটন্ত পানির মত |” [সূরা : আদ্‌-দূখান: ৪৩-৪৬] 
যাঙন্ধুম: দুর্গন্ধযুক্ত ভয়ানক বৃক্ষ, জাহান্নামীরা এটা থেতে খুবই অপছন্দ করবে, 
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তারা অত্যন্ত অপছন্দ সত্বেও ক্ষুধার যন্ত্রনায় যাক্কুম বৃক্ষ গ্রহণ করবে। যেমন আরবদের 
কথা... কেউ মারাত্মক অপছন্দ সত্বেও খাবার খেলে বলে যান্ধুম থেয়েছে। * 
পাপীদের খাদ্য: পাপী ও অন্যায়ীর খাদ্য। * 


গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে: ফুটন্ত গরম পানি যেমন ফুটতে 
থাকে তেমনিভাবে তাদের পেটে গলিত তামার মত ফুটতে থাকবে। 

২- আল-গীসলীন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

ASL NO ws Sp Ns Str Ls BAL 3 

[rv aro: © S25 Nh 

“অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। আর 
ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না , অপরাধীরাই শুধু 
তা খাবে।” [সূরা আল্‌-হাক্কাহ: ৩৫-৩৭] 
আল-গীসলীন: হলো জাহান্নামে কাফিরদের শরীর থেকে ক্ষত- 
নিংসৃত পূঁজ। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামীদের বমি, এটা ক্ষত- 
নিংসৃত পূঁজের মত কারো মতে , জাহান্নামীদের শরীর থেকে 
নির্গত রক্ত ও পানি। * 

৩- কাঁটাযুক্ত খাদ্য: 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


! তাফসীরে বাগভী: ৪/১৫৪ | 
2 তাফসীরে বাগভী: ৪/১৪৬-১৫৪ | 
3 তাফসীরে বাগভী: ৪/১৫৪, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/১৪৬ | 


4 গরীবুল কুরআন, লেখক আল-আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৩৬১, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩৯০, তাফসীরে 
ইবন কাসীর: ৪/৪১৭ | 
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fF GEES © Cais IS EI YY 
[NY ove: 
“নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রস্বলিত আগুন। ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য 
এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি |” [সূরা আল্‌-মুয্যান্মিল: ১২-১৩] 
কাঁটাযুক্ত খাদ্য গলায় আঁটকে যাবে, তা ভিতরেও যাবে না আবার বের ও হবে না। 
কেউ কেউ বলছেন, এটা যাক্ধুম ও দরী‘| * 
8- আদ-দরী' বা কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
(OE or HN LINO pre 2 NE LID 
[Y 1:45) 
তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। তা মোটা-তাজাও 
করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। [সূরা আল্‌-গাশিয়া: ৬-৭] 
আদ-দরী'‘ বা কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম: কেউ কেউ বলেছেন, এটা 


কাঁটাযুক্ত লতা, কুরাইশরা একে আশ-শাবরিক বলে, যখন এটা শুকায় তখন একে 
আদ-দরী‘ বলা হয়, এটা খুবই ভয়ানক খাবার। * 


* তাফসীরে বাগভী: ৪/৪১০, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৩৮ | 
* গরীবূল কুরআন, লেখক আল-আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৩৬১, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৭৮ | 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতীদের পানীয় ও এর নহরসমূহ এবং 
জাহান্নামীদের পানীয় 


প্রথমত: জান্নাতীদের পানীয় ও এর নহরসমূহ 
১-জান্নাতীদের E পানীয়: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
& 78 EE © A Ele Eb os SLE IHN Sy 
[Pgs LSM © ES CE চা Sl ie 
নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপার থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর। 
এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা 
প্রবাহিত করবে। [সূরা আল্‌-ইনসান: ৫-৬] 
আল্লাহর বাণীঃ 
oS O AE Ute SE ol op SHH 
“তারা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর |” অর্থাৎ 
জান্নাতীরা এমন পাত্র থেকে পান করবে যাতে শরাব থাকবে আর এর মিশ্রণ হবে 
কাফুর। কাফুরের সুগন্ধি ও শীতলতা সবারই জানা আছে। এ ছাড়াও এতে 
জান্নাতের স্বাদ মিশে এক আলাদা মজাদার পানীয় হবে। * 
কারো মতে, কাফুর দ্বারা মিশ্রণ হবে আর মিসকের দ্বারা পরিবেশন করা হবে। * 
আল্লাহর বাণী: 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৫৫ 


* তাফসীরে বাগভী: ৪/৪২৭ 
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[7 LSM © ES CE fo 


“তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করাবে!” চাই তারা তাদের ভবন বা আসনের 


পাশ দিয়ে হোক বা অন্য যে কোন জায়গা দিয়ে হোক, তাদের ইচ্ছা মতই প্রবাহিত 
হবে। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


2 By OGRE GI 2 Hie ele SUS 
৩ J Vs SE CS Us SEG O Td Gj S19 
[NA clo :0LSN KS s FEE OE Ss 
“তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শুভ্র 
স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করানো 
হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল |!” 


[সূরা : আল্‌-ইনসান: ১৫-১৮] 


তারা এ সব পান পাত্র থেকে আদা মিশ্রিত সূরা পান করবে। কখনও তাদের 
পানীয়তে কাফুর মশ্রিত থাকবে যা শীতল, আবার কখনও আদা মিশ্রিত থাকবে যা 
উষ্ণ হবে। 


Ve EDIE 
EE EBA REE 
প্রবাহিত করতে পারবে। * 
Jl A So. 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/8৪৫৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৩৬ | 
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{© SALE S78 EE © pd 02 A425 © Sy 
[SA cto :ca2hll] 


“তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে 
মিসক। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। আর তার 


মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। তা এক প্রস্ববণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে!” 
[সূরা আল্‌-মূতাফফিফীন: ২৫-২৮] 
&>/)| তারা জান্নাতে সুপেয় সূরা পান করবে, আর রহীক হলো এক ধরণের 


মদ। আর তাদের সর্বশেষ পানীয় হবে মিসকের দ্বারা। 
কারো মতে, রূপার ন্যায় সাদা পানীয় যা সীল মোহর করা থাকবে। ' 


ESS 4415245 
রাহীকের মিশ্রণ হবে তাসনীম নামে পানীয় দ্বারা| এটা জান্নাতের সর্বোত্তম শরাব। 
এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, 

SHG Sr Ce 
তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। * 


২- জান্নাতের নহরসমূহ: 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
en ls LE Ft si Ee EFAS EUROS 
দু  - 


JE GE hs AlN ES TE 2k HG dH 
its MG UE 2 SS Les SG SGA F 0 US 2d 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৮৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৬১ 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৮৮, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৬২! 
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[N০:৭র্ছ & FEE ALES CE 
“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল 


পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য 
সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা। তথায় তাদের জন্য 
থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের 


ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে 
তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?” [সূরা মুহাম্মদ: ১৫] 


অপরিবর্তনশীল নির্মল পানি | * 


আল-কাওসার ঝর্ণা: এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। 


os 270 5 6 dl LS GAS pe 5 BE 
EAS BSG ial 52 Lf es SO Sp Sf Bi 

BS SG Ge Ss YF el 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব 
সমান (বড়) হবে| তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার ম্রাণ মিসকের চেয়ে সুগন্ধযুক্ত 


এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক| যে ব্যক্তি তা থেকে 


পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না!” 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/১৭৭, তাফসীরে বাগভী: ৪/১৮১ | 


ll বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৯, মুসলিম, ২২৯২ | 
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এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত একই হবে, দৈর্ঘ্য হবে এক মাসের দূরত্বের সমান আর প্রস্তুও হবে 
এক মাসের দূরত্ব। 
bs 25 46 Bl LS Ey Et Ol 6 dis Hl G25 of Se 


a 
- 


ee 


GUS GE 052 FUN OGG GE LE BE ES IG sll 
"2535018 06 9 5 


আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আকাশের দিকে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি’রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি জলাধারের (নদী) 
ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মুক্তার তৈরি গন্ধুজ রয়েছে। আমি বললাম, 
হে জিবরীল! এটি কি? তিনি বললেন, এটিই (হাউয়ে) কাউসার |”* 
SFM SG ik 5 at Gl OEE “la ds 
4 2b 55 ES SUE sah S53 Jit GL: ls 
pre 
অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি বলেছেন, “আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন 
সময় এক ঝর্ণার কাছে এলে দেখি যে তার দু'টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে | 
আমি বললাম, হে জিন্রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন। এটা ৯ কাউসার যা আপনার 
প্রভু আপনাকে দান করেছেন| তার মাটিতে অথবা ম্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের 


মিসকের সুগন্ধি!” * 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
OHI 3 ass SLO 54 B59 J O HT acksl 


1 
বৃখারী, হাদীস নং ৪৯৬৪ | 


* বুখারী, হাদীস নং ৬৫৮১! 
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“নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই 

সালাত পড় এবং নহর কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ |” 
[সূরা আল্‌-কাউসার: ১-৩] 

5A UB I Ck HG fi BF FR FLEES Sp 

MEG SE IGE SAAS HAAG Go 

HEMEL inks SHIEG" oo5 HE I oe 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে 

পৌঁছব | যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে | 

আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না| নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় 


আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে | আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও 


আমাকে চিনতে পারবে | এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে 
দেওয়া হবে 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তখন বলব 
যে তারা তো আমারই উম্মত । তখন বলা হবে, তুমি তো জান না 
তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে । রা সূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তখন আমি বলব , আমার 
পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত 
থেকে দুরে থাকুক । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এর 
অর্থ - তাকে দূর করে দিয়েছে। 

দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের পানীয়: 
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১- হামীম: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

[\০ ww Ol A ERT 
“এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন করে দেবে?” [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫] 
অর্থাৎ প্রচন্ড ফুটন্ত পানি যা সহ্য করা যায় না। ফলে তাদের পেটের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন- 


বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। * 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


© LT as 3 Us 3 O Lod Les SH 2 3) 
[‘* :লোৰ্ঘ 
“তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের 
অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে!” [সূরা 
আল-হাজ্জ: ১৯-২০] 
২- সদীদ: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, | 
2 02 BG LE e355 2 © IE UE F DEG EL 
5 5864 SF os S55 sl Ad SN AES © Ao 
[NW o:ielalld © EE SUE 455 35 ESS 
“আর তারা বিজয় কামনা করল, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী। এর 


সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে! সে তা 
গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান 


থেকে মৃত্যু ঘেঁয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/১৭৬ | 
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আযাব!” [সূরা: ইবরাহীম: ১৫-১৭] 
সদীদ হলো: কতিলের সাহার শেক হিত বহি ও রক 
Re let Led 5 JE lor bs He 


Sb 2 5 BAS 78 LINE I55 56 Bl EE SY 455 
3 oul Jif been 18 EES E400 ds UAE + 3 
UE A ELLE) 


জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম 
বললেন, “যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, যে 


ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে, তাকে তিনি “তীনাতুল খাবাল” পান করিয়ে 
ছাড়বেন | লোকেরা বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম “তীনাতুল 
খাবাল” কি? তিনি বললেন, দোযখবাসীদের ঘাম বা দোযখবাসীদের প্রস্রাব- 


পায়খানা |” * 


৩- গলিত ধাতুর মত পানি: 

আল-মুহলি শব্দের অর্থ তেলের গাদ *, ইহা মারাত্মক ফুটন্ত পানি, এর রঙ কালো ও 
গন্ধযুক্ত। কাফিররা যখন তা পান করতে চাবে তখন তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে 
এবং মুখের চামড়া ঝলসে যাবে। “ 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, | 
aL I LAT Ce 2 55156 tl) ul ঢ ১ 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ২/৫৩৭, তাফসীরে বাগভী: ৩/২৯ | 
* মুসলিম, হাদীস নং ২০০২| 


* মুফরাদাত গরীবুল কুরআন, আসফেহানী: পৃষ্ঠা ৪৭৬ | 
* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/৮২, ৪/৪২১ | 
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“আর বল, “সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান 
আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন 


প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, 


তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে 
দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!” [সূরা : আল-কাহফ: ২৯] 

৪- গাসসাক: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

© 44 Hs © TLE CF NOPE NG BY US 554 NY 3 
5 85 © US Go 15 © CUS G43 YE 8 
[Y. SE LALO UE Ye HIS OCS Los 


Np 


ৰ) 
ine 


“সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়। ফুটন্ত পানি 
ও পুঁজ ছাড়া। উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ। নিশ্চয় তারা হিসাবের আশা করত না। আর 
তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল। আর সব কিছুই আমি 
লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। সূতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল 


তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব |” [সূরা আন্‌-নাবা: ২৪-৩০] 

গাসসাক: হলো প্রচন্ড ঠান্ডা পানি যা সহ্য করা যায় না। ঠান্ডার কারণে চামড়া 
জ্বলে যাবে, যেমন আগুনের দ্বারা চামড়া ঝলসে যায়। এটা হলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। 
জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ, ঘাম ও ক্ষতের ঘা যা খুবই শীতল ও দু্গন্ধ। 
TAS 


LEO LE HN LAIOLALEO CE Ht 


oS 


* তাফসীর ইবন কাসীর: ৪/৪২, ৪৬৫, তাফসীরে বাগভী: ৪/৬৭, ৪৩৮ | 
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“সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত 
আগুনে। তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে |” [সূরা : আল্‌-গাশিয়া: ২- 
৫] 
আনিয়াহ হলো অত্যন্ত ফুটন্ত টগবগ পানি। * 
[2M EO 9 sof HG CS SA 
“তারা ঘুরতে থাকবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্য |” [সূরা : আর্-রাহমান: 


88] 
আরবেরা যখন কোন কিছু অত্যন্ত গরম হয় এবং তা আর গরম হওয়ার বাকী 
থাকে না তখন তাকে আনিয়াহ বলে। * 


1! তাফসীর ইবন কাসীর: ৪/৫০৩, তাফসীরে বাগভী: ৪/৪৭৮ | 


* তাখত্ীফ মিনান নার, ইবন রজব হাম্মালী: পৃষ্ঠা ১৫০! 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ ও জাহান্নামের আবাসসমূহ 


প্রথমত: জান্নাতের অট্টালিকা, তাবু ও কামরাসমূহ: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, J 
0 C4 EL S58 CEB 2 258 4 ES 8 ol = ) 
[04 © Si TUL Y al 65 PE 
“কিন্তু যারা নিজদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে কক্ষসমূহ যার উপর 
নির্মিত আছে আরো কক্ষ। তার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর ওয়াদা; 
আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না|” [সূরা আয্‌-যুমার: ২০] 


ইবন কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৌভাগ্যবান বান্দাহদের জন্য 
জান্নাতে কক্ষ তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো উচু উচু অট্টালিকা যার কক্ষের উপরে 
কক্ষ নির্মিত হবে, তলার উপরে তলা থাকবে অর্থাৎ তা বহ্ধুতল ভবন হবে, এর নিচ 


দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাবে এবং এগুলো চমৎকার কারুকার্য খচিত হবে| * 


VO ST Be EELS AC 15 se Sl bo Al IS tg Se 
hl LESS SG GE FUG 4B bs Ch hs Ss 
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! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৫০ | 
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আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং 
বাহির থেকে ভিতর পরিদৃষ্ট হবে। তখন জনৈক বেদুঈন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ এটি কার হবে? তিনি বললেন, এটি হবে তার যিনি ভাল কথা বলে, 
অন্যকে আহার করায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং যখন রাতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে 
তখন নে উঠে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে!” * 
Eee ILS ie LY UG iE 4 G25 2 Bl 99 
ri SE J) E55 852 SG SS S56 BU dE 3 Jo 
EG SLE S555 DUD SF TH AEG L2G 53 lb 

Fa ae HE SEG EE ST 
আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “এক সময় আমরা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, 
“আমি নিদ্ৰিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত| হঠাৎ দেখলাম এক 
মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে অযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি 


কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের 
কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম। এ কথা শুনে 


উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?” * 


1 
তিরমিযী: হাদীস নং ১৯৮৪ | 


* বুখারী, হাদীস নং ৩২৪২ 
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SES ls ale 2 Le dl LS TEE dha Sat oF 
Se 5 ES 8 ST LS oS bs PL NS 
B65 :06" MERE HE HE I 
hl dg GE 

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি 
আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা 


করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির! হে ইবনুল খাত্তাব! 
এ প্রাসাদে ঢুকতে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, 
যা আমার জানা ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?” ' 


2% 


5 6 hl Le 2 bs Sidi dtc 4h G25 5k df SF 
3 AE 51415) 43 36 ওঁ ও es, ETRE ET 
323 BG B35 C5 Ye AGE 3G Sf PSY 

"LENG 4d LED Y Bb te A 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিবরীল আলাইহিস 


সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ যে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 


একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ৯ পাত্রে তরকারী, অথবা খাবার দ্রব্য অথবা 
পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 


* বুখারী, হাদীস নং ৭০২৪ | 
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এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য 


প্রাসারেদ সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুতি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। 
সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল; না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি। ' 


4 ৬% অৰ্থাৎ রাজকীয় প্রাসাদের ন্যায় মণিমুক্তার তৈরি প্রশস্ত তবন। কারো 


মতে, মণি মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত পাথর খচিত প্রাসাদ। * 
আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেছেন, 


EE se AE DS 4 HE Sf fe HE LGN BS } 
[500 O25 DS hes; HES 
“তিনি বরকতময়, যিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্য করে দিতে পারেন তার চেয়ে 
উত্তম বস্তু অনেক বাগান, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং তিনি তোমাকে 
প্রাসাদসমূহ দিতে পারেন |” [সূরা : আল-ফুরকান: ১০] 
AE Bl Lo Bl T5 Sel SF 5 5 HULSE SAS Gl 
B35 So S56 BIE 53 bo Lis 4 3 Spl 
be IEE S45 Lele L2G S55 U Ble E55 
EGS U5 gs G5 CEST ASS be JESS Ups LG CEST 553 
VIE HE 455 FAAS Wigs BR SS 
el ly ds GE 6 af SE 25 YS Bf = Hf 
Ss ss Re 0 3৬,৮ &5ড i : 2 Rf ade idl Ne 
আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


1 
বুখারী, হাদীস নং ৩৮২০ | 


* ফ্ৰাতহ্ল বারী: ৭/১৩৮ | 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(জান্নাতে) দুটি উদ্যান থাকবে। এই দুটির সকল পাত্র এবং এর 
অভ্যন্তরের সকল বস্তু রূপার তৈরি হবে। এবং (জান্নাতে) আরো দুটি উদ্যান থাকবে। 
এই দুটির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু সোনার তৈরি হবে। জান্নাতে- 
আদনের মধ্যে জান্নাতবাসীরা তাদের রবকে দেখবে | জান্নাতবাসী এবং তাদের রবের 
এই দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার উপর জড়ানো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পর্দা ছাড়া আর কিছুই 


থাকবে না!” * 


আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, মণি-মুক্তার তাঁবু হবে| উর্ধাকাশের দিকে এর দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল | * 


দু'রেওয়ায়েতের মধ্যে জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে ভিন্ন বর্ণনা থাকতে কোনো 
অসুবিধে নেই। জান্নাতের যমিনের পরিমাপে এর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল আর উর্ঘধাকাশের 
দিকে এর উচ্চতা ষাট মাইল। অতএব, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই। 


HE IE MES 5 02 db Al or te Oli cp Ite 
ENB BEG - MLS 3 BSG Ls 

“উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকাইর (রহ.) 
বলেন: আমার মনে হয় রাবী ‘আসিম’ (রহ) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করছেন, 


আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী 


করবেন!” * 


* বুখারী, হাদীস নং ৪৮৭৯ | 
* মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৮ | 
3 শরহে ইমাম নাওয়াওয়ী: ১৭/১৭৫ | 


k বুখারী, হাদীস নং ৪৫০, মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৩! 
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SES GEA blindly tip des afl YE GOB dlls 
ws Ss 
“যে ব্যক্তি সন্তান মারা গলে আল্লাহর প্রশংসা ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন পড়ে আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে বলেছেন, “আমার এই বান্দার জন্য 
জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর “বায়তুল হামদ’ বা 
প্রশংসালয় |”* 
LE ERE fT Sle 3 Lo GA E55 ss fl SF 


Bests A de cls 2 4h LS hl 
{a aged HN ass 261 E545 SS ivi 
dl Ets 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনা উন্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“যে কোন মুসলিম বান্দা দৈনিক ফরয ব্যতীত বার রাকআত সালাত আল্লাহর 


উদ্দেশ্যে আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন অথবা 


বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হবে|” * 


সুন্নত সালাত। 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


2 SE G2 nad 5S FL ls sl lS 


ji | 
তিরমিযী, হাদীস নং ১০২১ | 


* মুসলিম, হাদীস নং ৭২৮ | 
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ES 


kl; LIL HT Jad B Sig d55 HL SF © 

Ele 3 eT BRNO SAG LS Om HE 
[Ne inal] {© Abd S51 

“হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা 


তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর 
রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে 


আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। 
তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন 
জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী 


জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন) | এটাই মহাসাফল্য|” [সূরা : 
আস্-সাফ: ১০-১২] 
H% ABG Nes Scns hill dl ea bs 
Il Dl ade JEs wid sl oF EE Dl J Yn il a 
SUSIE SH SLMS 5S be EB 3 bo 
ls NG LEG ALG NG 22 MES 34 DEE 58s bbl 
CECE SEN EE TSN 
5855 obs Ge BLDG AOU LLIB SHY ENG 0 4 
5 BIL eM DH Ss UD SH CS eld) 
‘ye 4 55 STS S505 55 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে দূরে গেলে তাদের মনের অবস্থার পরিবর্তনের 
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কথা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন। এতে 
রয়েছে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের নির্মাণ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের 
একটি ইট হল রূপার আর একটি হল সোনার। এর গাঁথুনী হল সুগন্ধময় মিশকের। এর 


নূড়িগুলো হল মাতির ও ইয়াকুতের, মাটি হল যাফরানের। যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ 
করবে সে নিয়ামত ও সুখ ভোগ করবে, কষ্ট পাবে না কখনও | সদাসর্বদা থকবে, 
মৃত্যু হবে না কখনও। তাদের পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবে না, আর তাদের যৌবন 
কখনও শেষ হবে না|” 

এরপর তিনি বললেন: “তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যান 
করা হয় না; ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা, সাওম পালনকারী যখন সে ইফতার করে এবং 
মজলুমের দু'আ যা মেঘের উপরও তুলে নেওয়া হয় এবং আসমানের সব দরজা এর 
জন্য খুলে দেওয়া হয়, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন: আমার ইজ্জতের 


কসম, কিছুকাল পরে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব!” * 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের আবাসস্থল, তাদের শৃঙ্খল ও 
হাতুড়ি : 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
5B BLO ec ELT, BS IU ELLE G3 
E০5 LAE © Fe ESE OA se 56 
525 L636 25 G55 LESS NY © 055 DS les Sot 


[Nt NOG LAN © TS 


* তভিরমিশী, হাদীস নং ২৫২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮০৪৩ | 
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“বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে আর কিয়ামতকে যে অস্বীকার করে তার 
জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন 
তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রচন্ড চিৎকার শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে গলায় 


হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস 
আহ্বান করবে। একবার ধ্বংসকে ডেকো না; বরং অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো!” 


[সূরা : আল-ফুরকান: ১১-১৪] 
ike অর্থাৎ তাদের হাত গলার সাথে বেড়ী দিয়ে পেঁচিয়ে দেয়া হবে। * 


1575 381565 তারা নিজেদের ধ্বংস, ক্ষতি, সর্বনাশ ও নিরাশা নিজেরাই 

ডাকবে! * 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 

28 GE psd SO S43 IAL etl 3 HET) 
[ve YN: pe] 8 © S23 


“যখন তাদের গলদেশে বেডী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- 
ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে |” [সূরা : গাফের: ৭১-৭২] 


U9 হলো 05 এর বহ্ধুবচন। এটা হলো লোহার শিকল যা কয়েদিদের হাতে 
পড়ানো হয়। তাদের গলদেশে বেডী থাকবে| কয়েদিদের হাতে বেড়ির সাথে শিকল 
থাকবে, তাদেরকে উপুর করে একবার জাহীমে আবার হামীমে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। 
3 


* তাফসীরে ইবন কাকাসীর: ৩/৩১২, বাগভী: ৩/৩৬২ 


* পূৰ্বসূত্্বয়। 
2 সরান নিহায়া ফি গরীবিল হাদীস, ইবন আসীর: ৩/৩৮০, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৮৯ | 
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আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 

Hes Oe 0B 5 © lo 3 4 SOS 

sib Se 24 V5 © bl AL 23 NV SE 5) © 45 G3 

© Ls be Ns N; © ef Ls Bld AH © Sc 
[rv SU ® Ss ১) iB 

(বলা হবে,) ‘তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও।’ ‘তারপর তাকে তোমরা 

নিক্ষেপ কর জাহান্নামে’! ‘তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর 


হাত।’ সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না, আর মিসকীনকে 
খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু 
থাকবে না। আর ক্ষত-নিংসূৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না, অপরাধীরাই শুধু তা 
খাবে। [সূরা : আল্‌-হাঙ্কাহ: ৩০-৩৭] 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 

[t:0LSN {© eas TEL ILL ASI UIE Ys 
“আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রস্থলিত অগ্নি!” 
[সূরা আল-ইনসান: ৪] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


Zz 
Ei 


[Neil OC YS 
“নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রস্বলিত অগ্নি!” [সূরা আল- 
মৃয্যাস্মিল: ১২] 


UL<;১। অর্থ হাড়ের শিকল যা কখনো আলাদা হয় না। কারো মতে, এটা লোহার 
শিকল। ! 


! তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৩৮, বাগভী: ৪/৪১০ | 
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আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
Tf BT uo EE eo - "% ERE 

DES LD ELS LAE GAL LE) BILLET ICSE like 

TE BU eg 4 © Lad 15) BH or LS 8 

EE be Ge EEN BUILE © A235 be Ee SG © 34; 
[0 HIE © AT SHE 15 Gs bic! 

“এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী 

করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে 


ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও 
তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী। 


যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে 
তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন কর!” [সূরা : আল- 
হাজ্জ: ১৯-২২] 
&4| শব্দটি হ৭ এর বহুবচন। যা দ্বারা কোন কিছু পিটানো হয়, অর্থাৎ 
হাতুড়ি বা চাবুক। * 


! তাফসীরে বাগভী: ৩/২৮১, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৩/২১৩! 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের শরীরের হাড়সমূহ 


প্রথমত: জান্নাতীদের শরীরের হাড়সমূহ তাদের বয়স ও 
শক্তি: 


BE 25 as LL fal ino SH gl 0 #22 Bl or 
tlandl BS oly5 da Sl tial Lge Jo del des Ge de cow 
আৰু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম' থেকে 
জান্নাভীদের গুনাবলী সম্পর্কে বলেন, “তাদের স্ত্রীরা হবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুর। 
তাদেরকে একই ব্যক্তির আকৃতিতে সৃষ্টি করা হবে। অর্থাৎ, তাদের পিতা আদম আ. 


এর আকৃতি | তাদের দৈর্ঘ্য হবে ষাট গজ” ' 

Hl A En d6 i 5 6 5 Le A Sais 5 0 Ss 
MEL SSS S56 3 ey PE AEE ES 

মূ‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন: “জান্নাতীরা লোমহীন, শ্মশ্রহীন, কাজলটানা চোখ বিশিষ্ট ত্রিশ বা 


27 2 


জমিন বহয় কৰলে জানাতে দির হল 
Bs Sb 8 5 26 4 LS gH 6 cogil SF 
5 Ex 000 LE ME hs EL 5 1 35 


1 
বৃখারী, হাদীস নং ৩৩২৭, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৪ | 


* তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪৫ | 
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ls be 


Ca 


আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
“জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে এত এত সঙ্গম শক্তি দেওয়া হবে। বলা হলো : ইয়া 


রাসূলাল্লাহ! তা করতে সক্ষম হবে কি? তিনি বললেন: তাকে তো একশ জনের শক্তি 


দেওয়া হবে!” 1 


দাঁত ও চামড়া: 
BRN ISS SY nd Ss le Bl oS 2 Gi gl oe 
LET TE 
আৰু &্ুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনঙ্কু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন: “কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দুনুত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর 


তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে!” * 


Hath evel Et Le dd 4 dS A gl SE 
LED Eon £7 sede les । AS 36 ৩ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে ৰ বিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কাফিরদের দাঁত উঙ্নুদ পাহাড়ের সমতুল্য হবে এবং তাদের 
চর্মের দুর্গন্ধ তিন দিনের দূরত্ব পর্যন্ত দৌছবে |” ১ 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


BSG E435 CE 50 Tehd B52 ghee bile Sl LY 


1 

তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৬ | 
2 

বৃখারী, হাদীস নং ৬৫৫১ | 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫১ | 
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[07 ::L {© IAD UGE BE AL 
“নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে 
প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে 
পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব!” [সূরা আল- 
বাকারাহ: ৫৬] 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[tos © SALE C3 55 50 BSI ES Ys 
“আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট |” [সূরা 
: আল-মুমিনূন: ১০৪] 
তাদের দাঁতগুলো বীভৎস হবে, অথবা তাদের চিরুনি হবে আগুনের, ফলে তাদের 
দাঁতগুলো বের হয়ে থাকবে ও চেহারা বীভৎস হবে। * 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
Sal cals Bf asl EEG S14 0 GRAS LE G5 


[1 :21=)\] ্ঘ্‌ ® 
“যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, “হায়, 


আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম”! [সূরা 
আল-আহযাব, আয়াত: ৬৬] 

কাফেরদেরকে উপুড় করে আগুনে জ্বালানো হবে, এতে আযাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদের আযাবের তারতম্য হবে। 
যেমন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। * 


* আততাখতীফ মিনান নার: পৃষ্ঠা ১৭১ | 


i ফাতহুল বারী: ১১/৪২৩ | 
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“আমর ইবন শূ‘আইব তার পিতার সূত্রে তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 


বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 


অহংকারীদেরকে মানুষের সূরতে পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। সব দিক 
থেকে লাহ্ুনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। জাহান্নামের বূলাছ নামীয় বন্দীখানায় 
তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠিন অগ্নি তাদের গ্রাস নিবে। জাহান্নামীদের পূুঁতি 


গন্ধময় পুঁজ রক্ত ইত্যাদি তাদের পান করান হবে। * 


* তভিরমিশী, হাদীস নং ২৪৯২ | 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতের বৃক্ষ ও এর ছায়া এবং জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর 
ছায়া 


প্রথমত: জান্নাতের বৃক্ষ ও এর ছায়া 

£1 3 6h 6 ld 26 hl Lo El 6 Dl am dl oF 
ALE L ple Be SLIME LS sd 3 

আবু সাঈদ খৃদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা স্ফুর্তিবাজ 

দ্রুতগামী অশ্বের আরোহী একশ বছর পর্যন্ত সফর করেও অতিক্রম করতে পারবে 


না!” 1 

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
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“আর ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে কাঁটাবিহীন 


কুলগাছের নিচে, আর কাঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে, আর বিস্তৃত ছায়ায়, আর সদা 
প্রবাহিত পানির পাশে, আর প্রচুর ফলমূলে, যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না” | 
[সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ২৭-৩৩] 

আলেমগণ বলেছেন, এখানে ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৃক্ষের ডাল পালা ও শাখা 


! বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫২, মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৮ | 
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প্রশাখার বিস্তৃত ছায়া! ' 


আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
SLA { © SHEE Ce S35 © 545 J SB CHL) Ys 
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“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণা-বহুল স্থানে, আর ফলমূল-এর মধ্যে, যা 
তারা চাইবে | [সূরা আল-মুরসালাত: ৪১-৪২] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 

© NIE Li Ss GY © IEE 35 Es SE 45 
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[of 41:52) 

“আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত। 
বঙহ্ধু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। সুতরাং তোমাদের রবের কোন্‌ নিআমতকে তোমরা উভয়ে 
অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে থাকবে দু'টি ঝর্ণাধারা যা প্রবাহিত হবে। সূতরাং 
তোমাদের রবের কোন্‌ নিরআমতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে 
প্রত্যেক ফল থেকে থাকবে দু' প্রকারের |” [সূরা : আর্‌-রাহমান: ৪৬-৫২] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


427 
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* শরহে ইমাম নাওয়াওয়ী: ১৭/১৬৭ | 
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“এ দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার |” [সূরা : আর্‌-রাহমান: ৬৮] 
আল্লাহর বাণী: 

DE :0LSN © NAS C25 Is Ob cele G55 ¥ 
“তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ 
তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে |” [সূরা : আল্‌-ইনসান: ১৪] 

আল্লাহর বাণী: 
i © Es Ci © HE FE SO I Hs SHY 

[ft VBL LO YL 1 SALT hgh li 
“সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ নিকটবর্তী 
থাকবে। (বলা হবে,) বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে 
তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর |” [সূরা : আল্‌-হাক্কাহ: ২১-২৪] 

আল্লাহর বাণী: 
G১ LS © GH 05 © CEG GS O UG HED SL 
{Os ke B55 pHs OE JA SAIS 
[YN 


“নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ। আর 
সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। আর পরিপূর্ণ পানপাত্র। তারা সেখানে কোন অসার ও 
মিথ্যা কথা শুনবে না| তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দানস্বরূপ!” 
[সূরা আন্‌-নাবা: ৩১-৩৬] 

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের 
সালাতে আঙ্গুরের কাঁদি দেখছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
হাদীস, 
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“লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা 


থেকে কি যেন ধরেছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পেছনে সরে এলেন। তিনি 
বললেন, আমি তো জান্নাত দেখছিলাম এবং একগুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়ে 


ছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে 
পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য 
কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রী লোক |” 
5 is SIG Ug SE 5 sie BM LS AT hal 
ঠৰ Me 5 ES 5 A ALOE $3 ৮! a 
ih dk 5 EEE ae ll as 1 
ORE 55 Gl J : PEAT pal 5a AGS 
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ested fad desist 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন 


! বুখারী, হাদীস নং ১০৫২, মুসলিম, হাদীস নং ৯০৭| 
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সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি 
প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য । আল্লাহ্‌ তাকে বলবেন , তুমি 
যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি 
কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্ব্র ব্যবস্থা করা হবে এবং 
বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে 
এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তূপীকৃত করা হবে। 
আল্লাহ্‌ তখন বলবেন , হে আদম সন্তান ! লও। কারণ, তোমাকে 
কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো , 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী 
পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী 
নই! এতে রাসূলুল্লাহ্‌ হেসে দিলেন। ' 

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জান্নাতে যা কিছু ইচ্ছা পোষণ করা হবে 
তাই পাবে। কেননা জান্নাত হলো মনে যা চাবে তাই পাবে। চোখে 
যা ভাল লাগবে তাই পূরণ হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । 
আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করুন । আমীন * 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়া 


1 বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৯ | 


2 ফাতহুল বারী: ৫/২৭ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
BS © 52 3 PS HAS © 5S Ls © p39 S44) y 
[£1 4:0 MO a 
“নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীর খাদ্য ; গলিত তামার মত, উদরসমূহে 
ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত| [সূরা আদ-দুখান: ৪৩-৪৬] 
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, 
© 25 0 FE 2 SHY © SFI SI dE ) 
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“তারপর হে পথত্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, তোমরা অবশ্যই যাক্ধুম গাছ থেকে খাবে, 
অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি পান করবে প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি। অতঃপর 


তোমরা তা পান করবে তৃষ্ণাতুর উটের ন্যায় |” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ৫১-৫৫] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
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“পনশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। এর ফল যেন শয়তানের মাথা; 
নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি তাদের জন্য 
থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ!” [সূরা : আস্‌-সাফ্ফাত: ৬৪-৬৭] 
আল্লাহর বাণী: 
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“আার বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে তীব্র গরম 

হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয়, 

সুখকরও নয়। নিশ্চয় তারা ইতঃপূর্বে বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, আর তারা জঘন্য পাপে 

লেগে থাকত |” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ৪১-৪৬] 

আল্লাহর বাণী: 


[tr SIL O24 5 5) 
“আর প্রচন্ড কালো খোঁয়ার ছায়ায়” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ৪২] 
কালো খোঁয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 
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“যাও তিন শাখা বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, যা ছায়াদানকারী নয় এবং তা জাহান্নামের 


জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মোকাবেলায় কোন কাজেও আসবে না। নিশ্চয় তা (জাহান্নাম) 
ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ। তা যেন হলুদ উষ্টী। মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের 


দুর্ভোগ!” [সূরা আল্‌-মুরসালাত: ৩০-৩৪] 
উপরিউক্ত আয়াতে ছায়া দ্বারা আগুনের দুন্ধময় কালো ঘোঁয়াকে বুঝানো হয়েছে। যা 


আসলে ছায়া নয়, জ্বলন্ত আগুনের মোকাবিলায় কোন কাজে ও আসবে না। অর্থাৎ 
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জ্বলন্ত আগুনের উষ্ণতা কমাতে পারবে না|' ‘সামূল’ দ্বারা উষ্ণ হাওয়াকে ও হামীম 
দ্বারা ফুটন্ত পানিকে বুঝানো হয়েছে। * 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৬১, ৪৯৫| 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/২৯৫! 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতীদের খাদেম ও জাহান্নামীদের কারারক্ষক 


প্রথমত: জান্নাতীদের খাদেম ও পরিচারিকা: 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
LEN fds G5 SIS DS 5 Sma gE SUG ) 
[NNO GAS GS SEES I; 
“স্বর্ণথচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় 
আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী |” [সূরা : 


আয্-যুখরুফ: ৭১] 


2 G8 OF EK SG 153 5 Ho oils BUG; 
[1 0 :0LSM KO RAE LB LE; 
“তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শূত্র 
স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে!” [সূরা : আল্‌-ইনসান: ১৫-১৬] 
© 55 BE ELS HE LSE BH, Lele Shs5o ) 
[4 :0L3N 
আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে 


বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। [সূরা : আল্‌-ইনসান: ১৯] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
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CEPADE CX $65 3% 4 IE Pt HE S,ks50 |. 


আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরবে বালকদল; তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা। [সূরা 
আত্-তুর: ২৪] 
আল্লাহ তাআলা অগ্রগামীদের সম্পর্কে বলেছেন, 
HO tl Sts SO SLE Dj © SA SAG Y 
Re © E53 BR AK FAS Eo g 5 
ESAS EE © 5544 S55, Lele S45 © Ait Cle 
GS © SAR N; VE SALT © pot 5 ws 
LH Jes © Se 125 © SAS CS PS 55 © Sas 
aT SATE TE 
[01 ce EEORDE oJ FE J 
“আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই সন্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে নিআমতপূর্ণ 


জান্নাতসমূহে | বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, আর অল্পসংখ্যক হবে 
পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ ও দামী পাথরখচিত আসনে! তারা সেখানে হেলান দিয়ে 
আসীন থাকবে মুখোমুখি অবস্থায়। তাদের আশ-পাশে ঘোরাফেরা করবে চির 


কিশোররা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, তা পানে না 
তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে। আর (ঘোরাফেরা করবে) 
তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। আর পাখির গোশ্‌ নিয়ে, যা তারা কামনা করবে। আর 
থাকবে ডাগরচোখা হৃর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, তারা যে আমল করত তার 
প্রতিদানস্বরূপ। তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোন বেহুদা কথা, এবং না পাপের কথা; 
শুধু এই বাণী ছাড়া, ‘সালাম, সালাম” [সূরা : আল্‌-ওয়াকিয়া: ১০-২৬] 
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আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
gl EEE FSA 3) ES 1545 4 EEE El I ২; 451 ঢ NE ঠি) ¥ 


AIO LAE VISIH tb Coils a 54%; 
[YY 


“আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে 
যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া 


হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল 
ছিলে | অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর” | [সূরা : আয্-যুমার: 
৭৩] 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের রক্ষক: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
ME EE cel UG Oe baile 3 


AE AA AE Sl E55 Nts 


“তার উপর রয়েছে উনিশজন (প্রহরী)| আর আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের 
তত্বাবধায়ক বানিয়েছি। আর কাফিরদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আমি তাদের সংখ্যা 


নির্ধারণ করেছি |” [সূরা : আল্‌-মুদ্দাসসির: ৩০-৩১] 

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে আযাব প্রদানকারী ফিরিশতাদের সম্পর্কে বলেছেন, 
GA SAE I 3 BLE CL EE) 

[M:N O 57% 
“যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন 
তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ 
করা হয়|” [সূরা : আত্-তাহরীম: ৬] 
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আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
DA AV: ® UIT EIT © 4556 £100 } 
“অতএব, সে তার সভাসদদের আহবান করুক। অচিরেই আমি ডেকে নেব 
জাহান্নামের প্রহরীদেরকে |” [সূরা : আল্‌-আলাক: ১৭-১৮] 
43] মানে আযাবের ফিরিশতা। ৯১ এর বহ্ুুবচন। 3)| শব্দ থেকে 
নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো তাড়িয়ে দেয়া, ঠেলে দেয়া। জাহান্নামের আযাবের কিছু 


তাড়িয়ে পাঠাবে। * 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


ss 0 O SS ml IES le nid DLS IG ) 
[VA AVS 50 © SA SAD SF Ss SE, 
“তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে 
দেন’| সে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী’ | অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি 
সত্য নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী |” [সূরা 


: আষ্-যুখরুফ: ৭৭-৭৮] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


CY EL LEE sf die 2H 55 3 
2 ath GL 0: id 
FATES aks Sls YG 5 piney UD Fis 5085 

en 


" আল-কামূস আল-মুহীত: পৃষ্ঠা: ১৫৫২, আল-“মুজাম আল ওয়াসীত: ১/৩৮৮, তাফসীরে বাগভী: 
৪/৫০৮, তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৫২৬ | 
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“আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে 
তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং 


জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি 
রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত 
করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, 
‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল!” 


[সূরা : আয্‌-যুমার: ৭১] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


5 05 ME HE oS LE BSS 0 
6G UE Cdl El i Id 
[o- ESTE HE EOE 
“আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদেরকে বলবে, ‘তোমাদের রবকে 
একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন। তারা 
বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি’? 
জাহান্নামীরা বলবে, ‘হ্যাঁ অবশ্যই’ | দারোয়ানরা বলবে, ‘তবে তোমরাই দোআ কর। 


আর কাফিরদের দোআ কেবল নিকষ্কলই হয়!” [সূরা : গাফের: ৪৯-৫০] 


খা ও 
z 
iE 
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দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও জাহান্নামে 
প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ 


প্রথমত: জান্নাতে পরিবার পরিজন ও সন্তান সন্ততির 


সাথে দেখা সাক্ষাৎ: 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
তা; 455 ০ 4 oY ES LEG Lik Al 


BME 


[0): 2231 OE AS UG GAB sO ob ME 
“আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ 
করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন 
অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে!” [সূরা: 
আত্-তুর: ২১] 
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ তায়ালা ঈমানের উপর মৃত্যু বরণকারী মু’মিনের সন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি 


করেন। যদিও তারা কোন আমল করেনি। কেননা তাদের দ্বারা মু’মিনেরা চক্ষু শীতল 
করত। ফলে তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে উত্তম আকৃতিতে পিতামাতার 
সাথে মিলিত হবে। ' 

এটা হলো আল্লাহর দয়ায় পিতামাতার আমলের বরকতে সন্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি। 
চত লা বত আহ 


at 


PE Md a EM LS Bd MEL a) GE 


1 তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/২৪২ | 
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315 Gd BES BLD nal SM BH 
‘Ss sl 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দাহর মর্যাদা 
বাড়িয়ে দিবেন। সে বলবে, হে রব! কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? আল্লাহ 


বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দু‘আর ফলে!” * 


sz 


I) Su 8:00 lcs se dl Lo dl dS GA gf Se 
3s EEL ple 5 BE BSS Ye NE Ss Ys Le ot 

I ge i; 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে 
সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোন আমলই তার কাছে পৌঁছায় না। 


এমন কোন সাদকা কাজ, যা সর্বদা প্রচলিত থাকে। কিংবা এমন কোনো ইলম বা 


জ্ঞান, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। অথবা নেক্‌-সন্তান, যে তার জন্যে দু'আ 


করে!” 2 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামে প্রিয়জন ও পরিবার পরিজন থেকে 
বিচ্ছেদ 


আল্লাহর বাণী: 


1 মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৬১০ 


2 মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩১ | 
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ME NT Fy Lely LE SA Sm YB 
[21 © Sd SST 
“বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজদেরকে ও 
তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ , এটাই স্পষ্ট 
ক্ষতি |” [সূরা : আয্-যুমার: ১৫] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
5 © Ja 5 5 IL Sk ATTN Sell S55 
SH 8 GE BE 2 SEG JH Se Seis Ul S053 
SL a 5 rodil HLA Bios df pl Sy Bs 
[to 46: © rte SSE GY hall 
“আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে , যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ 
করবে তখন বলবে, ‘ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি '? তুমি 
তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় 
জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর 
কিয়ামতের দিন মুমিনগণ বলবে , তারাই তে ক্ষতিগ্রস্ত যারা 
নিজদের ও পরিবার- পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। সাবধান ! 
যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে।” [সূরা : আশ্‌-শূরা: ৪৪-৪৫] 
অর্থাৎ তাদের সাথে চিরদিনের বিচ্ছেদ, চাই তার পরিবার পরিজন 
জান্নাতে যাক বা জাহান্নামে যাক । অথবা এর মর্মার্থ হলো 
জাহান্নামে সবাই বাস করবে ; কিন্তু তাদের সাথে কোন দেখা 
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সাক্ষাৎ হবে না, তাদের কোন আনন্দ বিনোদন থাকবে না | আর 
এটাই হলো স্পষ্ট ক্ষতিগ্র স্ততা। কেননা তাদেরকে জাহান্নামে ফেলা 
হবে। চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত 
এবং প্রিয়জন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, 
ফলে তাদেরকে ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে৷ * 


* তাফসীরে ইবন কাসীর: ৪/৪৯, ২২১ 
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ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতীদের মানসিক শান্তি ও জাহান্নামীদের মানসিক শাস্তি 


প্রথমত: জান্নাতীদের মানসিক শান্তি 

BB) ls le Bh Ls dG IG od 30 0d gf Se 
DIG 5 DG AEG 5 PAGE PY ds SS BS 
lf bE IU CEES S55 S25 I MT UG SAS toss dhs 
58 EG 55 UG DN bs Lf mil dG DS 
EE LT Et el Ln ECE ie fe 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ' বলেছেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
জান্নাতীদের ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! উত্তরে তারা বলবেন: 
সফলতা কামনা করছি , যাবতীয় কল্যাণ তোমার ই হাতে’ তখন 
আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার প্রতি রাজি-খুশি? তারা 
বলবে, হে আমাদের রব রাজি-খুশি না হওয়ার কি আছে ? তুমি 
আমাদের এমন সবকিছু দিয়েছ , যা তুমি তোমার আর কোন 
মাখলুককে দাওনি। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের 


156 


এর চেয়ে ও উত্তম কিছু দান করব ? তখন তারা বলবে , কোন 
জিনিস এর চেয়ে উত্তম ? তখন আল্লাহ ঘোষণা দে বেন, 
“তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত , আমি আর কখনো 
তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না”! 
ES SIE EG EE 2h Ls ld Ss Gf 0 
HELGE 0; OTRO PT Stal 
Gd 6 SMS oS 3% SIS SSPE NS S25 
SSL IE 0S SA Ko Hl 
a PEE S435 3 5453 IU S50) 
"SERS 0 Pl 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ’ বলেন, “মৃত্যুকে কিয়ামতের দিন একটি 
মেষের আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের 
মাঝে রাখা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী তোমরা একে 
চেন? তখন তারা মাথা উঁচু করবে এবং দেখে বলবে , হ্যাঁ আমরা 
চিনি, এ হল মৃত্যু। তারপর জাহান্না  মীদের বলা হবে , হে 
জাহান্নামবাসী, তোমরা একে চেন? তখন তারা মাথা উঁচু করবে 
এবং দেখে বলবে, হ্যাঁ আমরা চিনি, এ হল মৃত্যু। তারপর আদেশ 


8 045 SES 
GG S73 512 52 Hl 


* বুখারী, হাদীস নং ৬৫৪৯ | 
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দেয়া হবে যবেহ করার জন্য । তখন তাকে যবেহ করা হবে। 
তারপর জান্নাতীদের বলা হবে , হে জান্নাতীগণ, তোমরা জান্নাতে 
চিরদিন থাকবে আর কোন দিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। 
এবং জাহান্নামীদের বলা হবে, হে জাহান্নামীরা, তোমরা জাহান্নামে 
চিরদিন থাকবে, আর কোন দিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না|” ! 
34 BA S555" cS ale dl Lo hl ds 6G 522 HS 

8 JE 0 A ee SL CY 
আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা . হতেও অনুরূপ বর্ণিত । তাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বলেন, “তখন জান্নাতীদের আনন্দ 
আরো বৃদ্ধি পাবে | আর জাহান্নামীদের অশান্তি আরো বৃদ্ধি 
পাবে।|” : 


দ্বিতীয়তঃ জাহান্নামীদেরমানসিক শাস্তি: 

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

5 FL 5 565 YN G35 T SEA I ) 
J AEALT Lies MILL 5 nile YE Uj Ltils 
J Gre Uj spt UE ec ls SA SS 


1 
মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৯ | 


2 বুখারী, হাদীস নং ৬৫৪৮, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৫০ | 
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(OA ME Ll IG oo HEAL Sie 
[oe iol] 
“আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সা লা হয়ে যাবে, তখন শয়তান 
বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য 
ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না , তবে 
আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম , এখন আমি তা ভঙ্গ 
করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি , আর তোমরা আমার 
দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ | সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো 
না, বরং নিজদেরকেই ভসনা কর | আমি তোমাদের উদ্ধারকারী 
নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও | ইতঃপূর্বে তোমরা 
আমাকে যার সাথে শরীক করেছ , নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

ELE 5 NG © SIS CG AST LEE GS Gls is fy 

5235 UY USE fs FSA ® HS 3% 5 C552 UE 

5454 Se 2 564 © AEN; ES he UES 

bo ber DET PE NECA 
BO MSs BL © SASS LES SG Sp 5 Gs 
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[VN clo :0 5] {O30 hss 
“আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করা হত না?’ তারপর তোমরা তা 
অস্বীকার করতে’'| তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে 
বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথত্রষ্ট' | ‘(হে আমাদের রব, এ থেকে আমাদেরকে বের 
করে দিন, তারপর যদি আমরা আবার তা করি তবে অবশ্যই আমরা হব যালিম। 
’আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক, আর আমার সাথে কথা 
বলো না।’ আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, ‘হে আমাদের রব, আমরা 


ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন,আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। 
তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার 


স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে।’ নিশ্চয় 
আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয় তারাই হল 
সফলকাম |” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১০৫-১১১] 

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


tf 


Ee URL ER 5) 
HET CRE HBT ENTE LG © S53 DS SAN JY S383 
We FEAR AIO ja 3 EF IIS ES BS 
(© AST st BLE cs IB OG Sie AES 

[\¢ 0: : le] 
তোমাদের নিজদের প্রতি তোমাদের (আজকের) এ অসন্তোষ 
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অপেক্ষা অবশ্যই আল্লা হর অসন্তোষ অধিকতর ছিল 

তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল তারপর 
তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে | তারা বলবে, হে আমাদের রব, 
আপনি আমাদেরকে দু ’বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু বার জীবন 
দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। 

অতএব (জাহান্নাম থেকে ) বের হবার কোন পথ আছেকি '? 
[তাদেরকে বলা হবে ] ‘এটা তো এজন্য যে , যখন আল্লাহকে 
এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর 
যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বি শ্বাস করতে। 
সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ , মহান আল্লাহর|” [সূরা গাফের , 


আয়াত: ১০, ১২] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


5 EF EE HL ESS ES EE 55S Mf 3 25 I 
Leal [ALE HSE Ss Ee wd 6 © liad 
[o- 43K O IS SN SA YT ESG; 

বলবে, ‘তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন 
কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি’? জাহান্নামীরা 
বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই’। দারোয়ানরা বলবে, ‘তবে তোমরাই দোআ 


, যখন 
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কর। আর কাফিরদের দো‘আ কেবল নিষ্ফলই হয়|” [সূরা গাফের, 


আয়াত: ৪৯, ৫০] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 


os EO 5 LN LS UE 25d DS 5G 
[VA NV: 51 © 5% 3B ED SG 3 5; 
“তারা চিৎকার করে বলবে , ‘হে মালিক , তোমার রব যেন 
আমাদেরকে শেষ করে দেন '| সে বল বে, নিশ্চয় তোমরা 
অবস্থানকারী’ ‘অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি সত্য নিয়ে 
এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য 
অপছন্দকারী |” [সূরা যুখরফ: ৭৭- ৭৮] 
BS 556565 4545 5 018 Stl TEA 5565 } 
AT Ad of LEG B52 SU Las 1 be nts 565 Cd JO 
[tN © ET 
“আর জান্নাতের অধিবাসীগণ আগুনের অধিবাসীদেরকে ডাকবে 
যে, ‘আমাদের রব আমাদেরকে যে ওয়া দা দিয়েছেন তা আমরা 
সত্য পেয়েছি । সুতরাং তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা 
দিয়েছেন, তা কি তোমরা সত্যই পেয়েছ '? তারা বলবে, হ্যাঁ'| 
অতঃপর এক ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা দেবে যে , আল্লাহর 
লা’নত যালিমদের উপর |” [সূরা আল-আশ'রাফ: ৪৪] 
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আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

Ee 3 se SE bal fH St, ওরা ৩৫০! 5565 } 
55 > iE lf© RRL ECE BT SNE ESS 
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[0\ 0:30) © Si LG 
বলবে, ‘আমাদের উপর কিছু পানি অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ যে 
রিযক দিয়েছেন, তা চেলে দাও’| তারা বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা 
কাফিরদের উপর হারাম করেছেন '| “যারা তাদের ধর্মকে গ্রহণ 
করেছে খেলা ও তামাশারূপে এবং তাদেরকে দুনিয়ার জীবন 
প্রতারিত করেছে ’'| সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব 
যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল। আর 
(যেভাবে) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত | [সূরা 
আল-আংরাফ: ৫০, ৫১] 
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চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ 


জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার ও জাহান্নামীদেরসর্বোচ্চ শাস্তি 
প্রথমত: জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


Idd © BDI EALTLES dle } 
“যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম 
(জান্নাত) এবং আরো বেশি কিছু|” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬] 
আয়াতে ‘আল-হুসনা’ অর্থ জান্নাত আর শ“িয়াদা’ বা আরো বেশী 
কিছু অর্থ আল্লাহর দিকে তাকানো বা আল্লাহর দীদার লাভ। ' 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

[10:51 © 7 EI; GS SES Ld) 

“তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার 
কাছে রয়েছে আরো অধিক” সূরা ক্কাফ, আয়াত: ৩৫] 
এখানে ‘“মাযিদ’ বা অধিক দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ র চেহারার দিকে 
তাকানো । * 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


1 
হাদীউল আরওয়াহ: পৃষ্ঠা ২৮৮ | 


* হাদীউল আরওয়াহ: পৃষ্ঠা ২৯১! 
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Ter at ALDI OLE C5 dO ol AHL} 
“সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল । তাদের রবের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপকারী |” সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩] 


| 


FCB EY ES SH dF TLS Gill IE 6 Eh 3 SF 


1259 AG Se 53 SHAMS LS SHLD Jon dl 
DIS DUDES S35 SG "UE cl 
একবার কতিপয় লোক বলল , ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কিয়ামতের দিন 
আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব ? উত্তরে তিনি বললেন, 
সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ থাকে না তখন তা দেখতে কি 
তোমাদের কোন অসুবিধা হয় ? তারা বলল,না, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! 
তিনি বললেন, পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে 
তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এরূপ দেখতে পাবে। * 
dE elt ale hl Lo El Se S08 dl LE Sf BF 
158 5555 US LES SHS ED IE S30 gx ID 
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CE ISG BAT EE st GSAS 
dG Gt F353 dl 
বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা 
ছিলাম ৷ তিনি পূর্ণিমা র রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন , 
তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ । অথচ তোমরা এটি দেখতে 
কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব , যদি তোমরা সক্ষম হও তবে 
সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের না মায আদায় 
করতে যেন পরাজিত না হও | তাহলে তাই কর। ' 
TCE E55 05 CF 8 Bl 5 GE alls p58 2a Gf OE 
‘6S 5 atlas ESE BLDG dl £5) 3 SDHLE J :db 
Mesh SODHUSUS YAH SS HY BTID IY 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! 
আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শ ন লাভ করব 
কি? তিনি বললেন: মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন 
বাধাপ্রাপ্ত হও কি ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন : সেদিন 
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তোমারাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। 
এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূৰ্য দেখার সময় পেয়ে থাক।” * 
EE A ISS 00 5 fe Bl LS el ii GE 
EF BG Gly Ek Salad af BE lL a 
Ed Stil EN Ss C5 is a TE 
S55 JAAS ed Es esl 
সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন 
তখন আল্লাহ তা ‘আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি চাও আমি 
আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবেন, আপনি কি আমাদের 
চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি , আমাদের জান্নাতে দাখিল 
করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি ? রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ তা ‘আলা 
পর্দা তুলে নিবেন আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোন বস্তু 
তাদের দেওয়া হয়নি।” * 
3 508 5 fe Bl Le dl T25 SUE 3 off 
FEE 1045 S58 JUL Ey AE ait B USb St 
Nes C2 AS 55 Leh dL x3 % NEG CS SSG 


" বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯ | 


* মুসলিম, হাদীস নং ১৮১! 
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LEG 515 Ng C2 USGS SSN hls AT U5 
IE CS UIT S355 DY hg 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত , নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “জান্নাতে একটি বাজার 
থাকবে। প্রত্যেক জুমু‘আয় জান্নাতী লোকেরা এতে সমবেত হবে । 
অতঃপর উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের 
মুখমন্ডল ও কাপড় চোপড়ে গিয়ে লাগবে | এতে তাদের সোন্দর্য 
এবং গায়ের রং আরো বৃদ্ধি পাবে | অতঃপর তারা নিজ 
পরিবারের নিকট ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের গায়ের রং 
এবং সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে | এরপর তাদের পরিবারের 
লোকেরা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট হতে যাবার পর 
তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহর 
শপথ! তোমাদের গায়ের সৌন্দর্য আমাদের কাছ হতে যাবার পর 
বহুশুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।” ' 
I 5 SE dl Lo GDF sof SF it 9 MAE SF 
LE S385 BE ASE, Nh oes DY IRS Of SG e3l OF UG 


LAE 
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আবদুল্লাহ ইবন কায়স রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা 
করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুটি জান্নাত 
এমন যে, এগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রুপার তৈরি । অন্য 
দুটি জান্নাত এমন , যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের 

তৈরি| ‘আদন’ নামক জান্নাতে জান্নাতিগণ আল্লাহর দীদার লাভ 
করবেন|। এ সময় তাঁদের ও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাদর 

ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না।” * 


জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়া | 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
EO ped lS HBB © SEAS IH 185 FAL ) 
[\V clo ionathll] { © S74 ex 4S SATUS IE 
“কখনো নয়, নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার 
আড়ালে থাকবে। তারপর নিশ্চয় তারা প্র জ্ব্বলিত আগুনে প্রবেশ 
করবে৷ তারপর বলা হবে , এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার 
করতে।|”[সূরা আল্‌-মুতাফফিফীন: ১৫-১৭] 
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কাফির ও মুনাফিকদের সবচেয়ে বেশী আযাব হবে৷ আল্লাহর 
বাণী: 
43 85 EE IE NO SHE LE PE 3 Ad) 
[vo Nt: SH © bl 

“নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে ; তাদের থেকে 
আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে |” 
[সূরা : আষ্-যুখরুফ: ৭৪-৭৫] 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

[Y- LN O UE Ye Hb 
“সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল 
তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব।” [সূরা আন্‌-নাবা: ৩০] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

Ve SMI © So ALS NY Gs 5 35,2 5} 
“সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ , আর সেখানে তারা শুনতে 
পাবে না|” [সূরা : আল-আম্বিয়া: ১০০] 

[1521 (© S45 755 US AO BE Sl Lb 
“অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা , তারা থাকবে আগুনে । সেখানে 
থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ |” [সূরা: হুদ: ১০৬] 


30,3 


AE AE NG 2G Loe GREY Sis Ne A) 
EAS VS S42 5 © 2% ESE DUS ls 52 
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BI oF 3 HIE Ko BSE Hf GE Cbs Js 
[ry 715561 © ped or GLE SS ei 
“আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন । 
তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা দেয়া হবে না যে , তারা মারা 
যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে 
না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি । 
আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে , ‘হে আমাদের রব , 
আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার 
পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব ’| (আল্লাহ বলবেন) ‘আমি কি 
তোমাদেরকে এতটা বয়স দে ইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ 
করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ? আর তোমাদের কাজে 
তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর , 
আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই |” [সূরা ফাতির: ৩৬-৩৭] 
Bf Sh dG los fe Bl LS TS Sst 5 HAE 
FSSA AG SE i985 SOM LAT BS 55d 0 
al SE 
আব্দুল্লাহ ইবন কাইস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামীরা সারা জীবন 
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কাঁদতে থাকবে, এমনকি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালালে 
তাও চলবে, তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে। * 
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পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
জান্নাতের পথ ও জাহান্নামের পথ 


প্রথমত: জান্নাতের পথ 


জান্নাতে যাওয়ার উপায় হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য 

করা৷ আল্লাহর বাণী: 

it YEE GEN A Lal LE SAMS 

UMN © BEE I SST LAM BLEU I EES 

[Nt 

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও ; যখন 

সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি , যা তোমাদেরকে জীবন 

দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে 

অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা 

হবে।” [আল-আনফাল: ২৪] 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

© SALSA BEG Ys A255 Bll Gr lS 3 
[dN 
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“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর 
এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না , অথচ তোমরা শু নছ।” 
[আল-আনফাল: ২০] 
ENE SE TEES OES 
[v: Ad © pill 3 
“রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর , আর যা থেকে সে 
তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এ বং আল্লাহকেই ভয় 
কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর” [সূরা হাশর: ৭] 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 
Emile IG Sle IG HG OB IL bls Bt BY 
[ot 0 {© LIS Abd OU FL 
“বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য 
কর’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও , তবে সে শুধু তার 
উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত 
দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী । আর যদি তোমরা তার আনুগত্য 
কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে|” [সূরা : আন্‌-নূর:৫৪] 
Us EE Lk EE Lath LATO VET; 
Hes fap 58 SAE Sal So lg ese SAS Sol 
[YA © Ll SE Lina 3 
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“তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাকো রাসূলকে সেভাবে ডেকো না ; 
তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ অবশ্যই 
তাদেরকে জানেন । অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুচদ্ধাচরণ করে 
তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদা য়ক 
আযাব পৌঁছার ভয় করে।” [সূরা : আন্‌-নূর: ৬৩] 

[VV { © Cb 535 50 IEA De 5 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে , সে 
অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল ॥” [সূরা : আল্-আহ্যাব; 


৭১] 
Gs SITIONS 2 SE 253 U3 A 55 Dl Es 053 


[vr Ld (Obl S30 DES 
“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে 
প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে , যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে 
নহরসমূহ| সেখানে তারা স্থায়ী হবে | আর এটা মহা সফলতা ” 
[সুরা আন-নিসা: ১৩] 
সুতরাং যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজে র আত্মাকে পরিশুদ্ধ 
করেছে সেই সফলকাম হয়েছে। আল্লাহর বাণী: 

[AMO US HBS 
“নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে , যে তকে পরিশুদ্ধ করেছে | 
[সূরা আশ-শামস: ৯] 

175 


S43 El 5 J ‘se dh bs dl 425 9 2 3s 
5 sul Ee) :J 5: EY URE ALE afl x £4 
03) EEG LEE S04 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে , রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলা ইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার সকল উম্মতই 
জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন , 
কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করে 
তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে , আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই 
অস্বীকার করল।”' 
SUSE 045 A Ef 155 GEL 50:3 dl J JU ds cy 
(hl 26 Si 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে , রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যারা আমার অনুসরণ 
করে তারা মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করল। আর যারা আমার 
অবাধ্য হলো তারা মূলত আল্লাহরই অবাধ্য হলো।” * 
জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম উপায় হলো উপকারী ইলম বা জ্ঞান 
অর্জন করা। আর তা হলো কুরআন ও সুন্নহের ইলম অর্জন করে 


* বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০ | 


* বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৭, মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫ | 
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তদানুযায়ী আমল করা এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

LE ME Ed ele sd dl Ele Sg) 
“যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের 
পথ সহজ করে দেন।” * 
বান্দাহ যখন জান্নাতীদের আমল করে আল্লাহ তা “আলা তাকে 
জান্নাতে পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

a COIN Sp M5 5; 

উত্তম।” [সূরা আদ-দুহা: ৪] 


জান্নাতে যাওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপেনিম্নরূপ: 

আল্লাহ, ফিরিশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, কিয়ামত ও তাকদীরের 
ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা শাহাদাতাইন তথা লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অনুযায়ী আমল করা৷ সালাত 
কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমাদান মাসের সাওম পালন করা , 
সামর্থবান হলে হাজ্জ আদায় করা। 


* মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯ | 
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এমনিভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি তাকে দেখছ , আর 
যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে ভাবো তিনি তো তোমাকে 

দেখছেন। কথা ও কাজে সত্য বাদী হওয়া, আমানতের হেফাযত 
করা, ওয়াদ পূর্ণ করা , পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা , 
ইয়াতীম মিসকিন, দাসদাসী ও পশুপাখির প্রতি সহানুভূতি শীল 
হওয়া, মেহমানের সম্মান করা, একজন মুসলিম ভাইয়ের বি পদে 
সহযোগিতা করা , বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্য করা , একজন 
মুসলিমের দোষ গোপন করা , তাকে সাহায্য করা , একমাত্র 
আল্লাহর জন্য ইবাদা ত করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা , আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূলের জন্য মহব্বত রাখা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর 
রহমতের আশা করা , আল্লাহর নিকট তাওবা করা , আল্লাহর 
আদেশের উপর ধৈর্য ধারণ করা , আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া 
নিকট দু‘আ করা ও চাওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ 
কাজ হতে নিষেধ করা , কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, যে তোমাকে বঞ্চিত করে 
তাকে তুমি দেবে আর যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে 
ক্ষমা করবে, কেননা আল্লাহ তা ‘আলা মুত্তাকিনদের জন্য জান্নাত 
তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহ বলেছেন, 
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El 6 SEI; LI SSI; BG A G S25 Pf 
rt :iolas MME GO Sl 4 
“যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও 
মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন |” 
[সুরা আলে ইমরান: ১৩৪] 
যাবতীয় কর্মে ইনসাফ করা , আল্লাহর সব মাখলুকের প্রতি 
ইনসাফ ক রা; এমনকি কাফিরদের প্রতি ও , মানুষকে খানা 
খাওয়ানো, সালামের প্রসার করা , গভীর রাতে সালাত আদায় 
করা, সদাচরণ করা , আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বা ন করা, 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, কিতাব, মুসলিমদের ইমাম ও সাধারণ 
মুসলিমদের হিতাকাংখী হওয়া ইত্যাদি । এ সব আমল ও এ 
ধরনের যে সব আমল আছে যে গুলো দ্বারা একজন বান্দা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে । আর এটিই হল, মহা সফলতা ।' 
জান্নাতে যাওয়ার সব আমল এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা 
সম্ভব নয়। তবে একথায় বলা যায় যে , জান্নাতীদের সব আমল 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ 
বলেছেন, 


j } 


এসব আমলের অধিকাংশই উল্লেখ আছে মাজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ: 


১০/৪২২-৪২৩ | 
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SAS SEI GE op SE SE LSS AL HL 5 

[rll € © Lol S301 MGs 
“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে 
প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে , যার তলদেশে প্র বাহিত রয়েছে 
নহরসমূহ| সেখানে তারা স্থায়ী হবে | আর এটা মহা সফলতা ” 
[সূরা আন-নিসা: ১৩] 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ 

জাহান্নামে যাওয়ার কারণ অসংখ্য ও অগণিত| সামগ্রিক কারণ 
হল, আল্লাহ ও তাঁ র রাসূলের নাফরমানি করা | এ পথ 
জাহান্নামীদের কর্মকান্ডের পথ যা বা ন্দাহকে মহা ক্ষতির দিকে 
নিয়ে যায় । তাই জাহান্নামীদের সব ধরণের আমল থেকে দূরে 
থাকা অত্যাবশ্যকীয় ৷ 

জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ 

আল্লাহর সাথে শরিক করা , নবী ও রাসূলদের অস্বীকার করা , 
কুফরী করা, হিংসা করা, যুলম ও অত্যাচার করা, আমানতের 
খিয়ানত করা , প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজে 
লিপ্ত হওয়া, খিয়ানত করা, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, জিহাদের 
ময়দান হতে পলায়ন করা , কার্পণ্য করা, কথা ও কাজে দ্বিমূখী 
হওয়া, মুনাফেকি করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া, 
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বিপদে ধৈর্যহারা হওয়া , আল্লাহর সীমা লংঘন করা , আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তা অমান্য করা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে 
ভয় করা , খালেককে বাদ দিয়ে মাখলুক থেকে আশা করা | 
খালেকের উপর ভরসা না করে মাখলুকের উপর ভরসা করা , 
আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হওয়া , কুরআন ও সুন্নাহের 

করা, বাতিলের উপর গোড়ামী করা , আল্লাহর আয়াতের উপহাস 
করা, সত্যকে অস্বীকার করা , ইলম ও সাক্ষ্যপ্রদানে যা প্রকাশ 

করা উচিত তা গোপন করা, যাদু করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, 
ভাবে হত্যা করা , ইয়াতিমের মাল ভক্ষ ণ করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ 
দেয়া, অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা , যুধের ময়দান 
থেকে পালায়ন করা , সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়া , গীবত 
করা, চোগলখোরি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া , মদ্যপান করা, বড়াই 
করা, অহংকার করা , চুরি করা, মিথ্যা কসম খাওয়া , নারীরা 
পুরুষের সাথে এবং পু রুষরা নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন 
করা, দান করে খোটা দেয়া , মিথ্যা কসম দ্বারা মাল বিক্রি করা , 
গণক ও জ্যোতিষকে বিশ্বাস করা , প্রাণীর ছবি বানানো , কবরে 
সেজদা করা , মৃত ব্যক্তির উপর আওয়াজ করে কান্না করা , 
পুরুষদের জন্য পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান 
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করা, পুরুষদের রেশমি কাপড় ও অলংকার পরিধান করা , 
প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া , ওয়াদা খেলাফ করা, এছাড়াও আরো 
অন্যন্য আমলসমূহ যা মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছায় । আল্লাহ 
আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন৷! 
জাহান্নামে যাওয়ার সব আমল এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। 
তবে সংক্ষেপে বলা যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর সব 
কাজই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ । আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
Dt LO tee SSE 

“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর 
সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন | 
সেখানে সে স্থায়ী হবে | আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক 
আযাব” [সূরা আন-নিসা: ১৪] 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 

[cl 6 CL MLE LS 0255 BH 2S 3 ¥ 
“আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই 
পথভ্রষ্ট হবে|” [সূরা : আল্‌-আহযাব: ৩৬] 


* মাজমুয়ায়ে ফতওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ১০/ ৪২৩-৪২৪, ইমাম যাহবী রহ. এর 
কবীরা গুনাহ এবং ইবনে নুহাসের তাষ্বীহ্ণূল গাফেলীন। 
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তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে , সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে 
সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ 
দিয়েছে।” [সূরা আল-আসর: ১-৩] 
আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর নাম ও সুউঁচু সিফাতের ওয়াসিলায় তাঁর 
কাছে সরল সঠিক পথের প্রার্থনা করছি। আল্লাহর কাছে 
তাওফিক কামনা করছি কথা ও কাজে যে সব কাজ জান্নাতের 
নিকটবর্তী করে সেগুলো করার ৷ আল্লাহর কাছে মহা ক্ষতিগ্রস্ত 
জাহান্নাম থেকে ও সেব কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে সে সব 


কাজ থেকে পানাহ চচ্ছি। 

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাব্বীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে তাঁর 
অনুসরণকারী সকলের উপর। 
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কামরাসমূহ: 

তীয়ত: জাহান্নামীদের আবাসস্থল, তাদের 
শৃঙ্খল ও হাতুড়ি: 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের 


প্রথমত; জান্নাতীদের শরীরের হাড়সমূহ তাদের 


বয়স ও শক্তি: 


মাড়ির দাঁত ও চামড়া: 
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বিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতের বৃক্ষ ও এর ছায়া 
এবং জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়া 


প্রথমত: জান্নাতের বৃক্ষ ও এর ছায়া 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামের বৃক্ষ ও এর ছায়া: 


একবিংশ পরিচ্ছেদ: জান্নাতীদের খাদেম ও 


প্রথমত; জান্নাতীদের খাদেম ও পরিচারিকা: 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের রক্ষক: 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে 
দেখা সাক্ষাৎ ও জাহান্নামে প্রিয়জনদের থেকে 
বিচ্ছেদ 


প্রথমত: জান্নাতে পরিবার পরিজন ও সন্তান 
সন্ততির সাথে দেখা সাক্ষাৎ: 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামে প্রিয়জন ও পরিবার পরিজন 
থেকে বিচ্ছেদ 


ত্ৰয়োবিংশ পরিচ্ছেদ জান্নাতীদের মানসিক শান্তি 
ও জাহান্নামীদের মানসিক শাস্তি 


প্রথমত; জান্নাতীদের মানসিক শান্তি 


দ্বিতীয়তঃ জাহান্নামীদের মানসিক শাস্তি: 


চতুৰ্বিংশ পরিচ্ছেদ জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 
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ও জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি 


প্রথমত: জান্নাতীদের সর্বোচ্চ পুরস্কার: 


দ্বিতীয়ত: জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ ভয়াবহ আযাব: 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ জান্নাতের পথ ও জাহান্নামের 
পথ 


প্রথমত: জান্নাতের পথ: 


জান্নাতে যাওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ: 


দ্বিতীয়ত; জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ: 


জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ: 


সূচীপত্র 
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